ভারতীর বরপুত্র, 
ভারতের লুপ্ত-গৌরব-প্রতিষ্ঠাতী, 
সর্ববত্র-পূজ্য, বস্ুবংশপাবন, 
মুহা 
অধ্যাপক শ্রীজগদীশচন্দ্র বন্ত 
এম দি এস্‌সিং সি এস্‌ আই) নি ছাভ ৫ 
মহোদয়ের করকমলে 
দ্ধ) প্রীতি ও মনুরাগের নিদর্শএ স্গবূপ 
এই ক্ষুত্র গ্রন্থ আর্পত হইল। 


২৬শে মে, ১৯১৬ । 
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নিজ গৃহ, আশ পাশ, রাখ পরিষণার, 
গ্রামখানি ছবিসম দেখাবে আবার! 


১৯১৬। 
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প্রকাশক--শীজোতিঃ গ্রকাশ বন্ত 
“নং অহেন্্র বন লেন, কল্কাতা। 


স্রচী-পত্র। 
পৃষ্ঠ 
শলীগ্রামে শ্বান্থোর বনৃদান ছুরবস্থ ও তংন্বপ্ধে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
স্কর্ুবা | ১১১৩ 
(কল পানীয় গল রি হইবার কারণ--দেশের লোকের কদভাস-- 
দী, পুঞ্ধরিণী ও কৃপের জল্_ স্্পগভীর ও গভীর কৃপ--লৌহ-নলকুপ 
1171)0 ৬০])--জলের ময়লা--রে।থের বীজাণু-জল পরিষ্কৃত করিবার 
উপাঁ়-কলের। নিবারণের উপায়-কগের গুল বিশুদ্ধ রাখিবার উপায় 


পুক্ষরিণীর জল বিশুদ্ধ রাঁখিবাঁর উপায় ... ১১ ১২০৪৯ 

খাদা সম্বন্ধে কয়েকটা কথ 8৯৫২ 
সামুর |উপাঁধান-_ গক্সিগগেন্‌ ও কাব্বনিক্‌ এনিছ গ্যাস্‌- বায়ু পরিনত 

করিবার প্রাকৃতিক ব্যবস্থ। রঃ পু ২১ ৫৩৫৭ 


বাসগৃহ--জমি নির্ব।$ন-গৃহ-শিল্সাণ_গৃহমধো আলোক-প্রবেশ ও 
. বাদ সঞ্চালনের বাবস্থ/_শয়নগৃহের মনো প্রতোক ব্যক্তির নিপ্দিট পরিম।ণ 
স্থান__নাসগৃছের পরিক্ষার গরিচ্ছন্নতা-আবঞ্জনা ও মলমুত্রীদি ফেলিবার 
নান্ছ_-শারীরিক পরিঙ্গার পরিচ্ছন্ন! ঠা ১০ 1৫৮০৭? 
মলেরিয়-রেগের উৎপন্তি সঞ্চগ্ধে বন্তমান মত__ম/ালেরিয়াবাহী 
মশক, উহার গঠন ও প্রকৃতি- রোগীর দেহ হইতে সুস্থ বাক্তির শরীনে 
মালেরিয়। সংক্রমণ--ম্াযালেরিয়ার জাবাণু-মনুষ্যদেহে এবং মশকের 
শরীরে উহীদের বংশবৃদ্দি-ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায়-_ড্রেণেজ__ 
মশ।রি-ধুইনাইন্‌ ... ঘি নর ৭১৯১ 
বসন্তরোগ--তংপ্রতিষেধক উপায়_ইংরাশী টিক! ৭. ১০৯১০৯ 
পল্লীগ্রামের বর্তম।ন ছুরবস্থার উন্নতির উপায়_শিক্ষা-বিস্ত(র--সমবেত 
চে্টার দ্বার! কাধ্য--শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কর্তবা--সেঝা-সমিতি--গ্রামা- 
বমিতি-গ্রাম্য-নমিতির কার্য ... 2 ১০২১১ 
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রামমোহন লাইব্রেরির ফভাঁপত নিজ্ঞানাচাা ডাক্তার 
প্রভগদীশচন্দ্র ব্্থ এ লাইব্রেরির অহুঠিত সাম্ব্য-ততাগুলির 
মধ্যে বাঙ্গালাভাষায় স্থাস্থ্যসম্থন্ধে এবটী বত্তৃতার ভার আমাকে 
গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। ভদছুসারে বর্তমান বর্ষের 
১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখে রামমোহন লাইবেরর সভাগুহে 
পরীক্ষা ও ছায়াচিত্র গরদর্শনের সহিত “পল্লী-স্বাস্থ্য” সন্থন্ধে 
একটী বক্তৃতা প্রদান করি। সময়াভাববশতঃ এদিন বিষয়টার 
শেষ হয় নাই; “ম্যালেরিয়া” লামক উহার অধশিষ্টাংশ “সাহিত্য- 
সভার এক মাসিক অধিবেশনে ছাঁয়ী চিত্র প্রদর্শনসহ 'অভিভা'ষত 
হইয়াছিল। উভয় সভাস্থলে ধাহারা উপস্থিত ছিকেন, তাহাদের 
মধ্যে অনেকেই এ বন্তৃত1 পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিতে আমাকে 
অনুরোধ করেন। তীহাদের অনুরোধে এ দুইটী বক্তৃতা একজে 
*পল্লী-স্থাস্থ্য” নামে প্রকাশিত হইল। 

এই ক্ষৃত্র পুস্তকে স্বাস্থ্যসন্বন্বীয় সকল কথা বলিবার অবকাশ 
হয় নাই। পল্লীগ্রামে নান। অস্থবিধার মধ্যে বাস করিয়া কিরূপে 
স্বস্থা-রক্ষা করিতে পারা যায়, ততচ্থদ্ধে কতকগুলি প্রয়োজনীয় 
ইন্জিতমাত্র এই গস্থে সুচিত হইয়াছে। কলেরা, বসন্ত গুভূতি 
ঘে সকল ব্যাধি মহামারীরূপে আবিভূত হইয়া বছলোকের 
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এককালে ধ্বংস সাধন করে সে সকলই প্রতিনেধনাপেক্ষ (06- 
৮612101৫)| পামান্ সাবধানতা অন্বলম্বন ক'রলে এবং স্বাস্থ্য- 
রক্ষার কতিপয় মূল নিয়ম পালন করিলে. আমর নহজেই এই 
সকল দুশ্চিকিংশ্ত রোগের আরুম্ণ হইছে আত্মরক্ষা! করিতে 
পারি। ম্যালেরিয়ার অত্যাচার হইতে অরাহতি লাভ করিবার 
অশ্ুকুল কতকগুলি সহজ্জ উপায় এই পুগকে এজিখেহ হইয়াছে । 
দেশে ড্রেণেজের স্থব্যবসন্থ। না হইলে মালেরিয়। নি পারত হইবে 
না, ইহ! মনে করিয়া! যাহারা নিশ্েষ্টভাবে বলিয়া থাকেন, 
তাহাদিগের বুদ্ধি ও বিবেচনার প্রশংসা করিতে পারা যায় না । 
ড্রেণেজ, বাতীত এমন অনেক সহঙ্জসাধা উপায় আছে, যাহ! 
যথারীতি অবলম্বন করিলে আমরা এ রোগের অত্যাচার হইতে, 
একেবারে না৷ হউক, অনেকাংশে নিষ্কত্তিলাভ কবিতে পারি: 
দেই সকল সহঙ্গ উপায় কি, তাহাই এই পুস্তক লরল ভাষায় 
জনসাধারণের নমীপে উপস্থাপিত করিতে প্রয়াস পাইদ্বাছি। এই 
পুস্তক পাঠ করিয়। এ নকল উপায়ের দিকে জনন ৭ণের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হইলে, আমার পরিশ্রম সার্থক হইবে | 

গত বিংশতি বৎসর ব্যাপিয়। জল, বাযু, খাদ। ও অন্যাগ্ত 
প্রয়োক্নীয় স্বাস্থ্যতন্ব সম্থদ্ধে সহঙ্গ উপদেশ, বক্তার এ 
পুস্তকাকারে প্রচারিত করিয়া, জনসাধারণের মাপ স্বাঙ্থোন্নতি- 
বিষগ্নক জ্ঞান যাহাতে প্রনার লাভ করে, তজ্জঠ নাশষ চে 
করিয়। আমিতেছি। দ্বর্গগত রাজা বিনবক। নে  খাহুরের 
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আগ্রহে ও অনরোধে আমি এই কাধ্যে প্রথম ব্রতী হইয়াছিলাষ : 
অধুন। স্বাস্থ।-সন্বন্ধীয় পানা বিষয়ে দেশের লোকের যেরূপ 
মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে মনে হম, যে, আমার এই 
দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রম ও চেষ্ট। বিফল হয় নাই। 

দেশের লোকের সমবেত চেষ্ট। দ্বারা কোন কার্ধয অনুষ্টিত 
না ইইন্ে। উঙা যখোচিত উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না 
এই তথ)টা গ্রন্থমধ্যে পরিষ্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়াছি । এই 
বিষয়ে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সবিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ 
করিতোছ। আমাদের দেশে “সেবার” যেব্ধপ প্রয়োজন আছে, 
বোধ হয় জগতে আর কোথাও সেরূপ নাই। দেখ অজ্ঞানতা. 
কুসংস্কার, দারিদ্র্য ও রোগের উৎপীড়নে ব্যথিত। সেই ব্যথ' 
নিবারণের জন্য দেশের মধ্যে “সেবা-কাধ্যের” সুচনা হইয়াছে! 
ধাহার। এই কাধ্যে ব্রতী হই্গাছেন, তাহারা সকলেই আমাদের 
ননম্ত। যাহাতে এই কাম্য প্রসার লাভ করে, ভগবানের 
আশীব্।৫ ভি কারগা সকলে সেই লক্ষ্যনাধনে 'অগ্রপর 
হউন। জাত, ম্ম ও বর্ণশানাবব,শষে এই পুন'ভূমি ভারতবধে 
প্দারদ্র নাগায়ণের” লেবা সম'ক্‌ প্র।তষ্ঠা লাভ করুক । 

বক্তৃতার স্যয়ে যে সকল ছায়াচিত্র প্রদর্শত হইয়াছিল, 
“ভাবন্লধীঘ বিক্কানসভাক* শীত হারাধন রাষ এম এ এবং 
শ্রীযুক্ত, শ্াশ্টাতাদ দে দেইপ্ুলি প্রস্তুত কবিঙশার ভার গ্র্ণ 


করিয়ছি.এন। এ? গঙ্ে মেসকল গিত্ব সনিতেরিল হটগাদছে, 
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ডূ-ত্বত্ব বিভাগ্রে শ্রীযুক্ত কানীধন চন্দ্র সেগুলির অঙ্কন করিয়া 
দিয়াছেন। ইহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। 

দ্ধাম্পদ পণ্ডিত ,ইজগ-স্কু মোদক মহাশয়ের নিকট এই 
গ্রন্থের ভাধা-স'শোধন অন্গন্ধে সাধাযা প্রাপ্ত হইগাছি, তজ্যন্ত 
আমি তাহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। 


কলিকাতা, রি 
রীচুণীলাল বন্ু। 
২৬শে মে, ১১৩। 


৫৫৯ 
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পরীস্াস্থা দই 
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পল্লীগ্রামে বাস করিয়! কি উপায়ে স্বাস্থ্য-রক্ষা করিতে পারা 
যায়, তৎসন্বদ্ধে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কয়েকটা কথা সংক্ষেপে নিবেদন 
করিব। 


এমন একদিন ছিল, যখন বাঙজীলার শ্রী সৌন্দধ্য, ধন সম্পদ, 
আমোদ প্রমোদ, আশ! ভরসা, সখ শাস্তি, স্বাস্থ্য বল, সকলই শ্বাম- 
তরু-রাজি-শোভিত, বিস্তৃত-শস্তক্ষেব্রপরিবূত পন্লীগ্রামের চতুঃ- 
মীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তখন সহরের নাম শুনিলে লোকে 
ভয় পাইত) সহরে আসিয়া বাদ করা দূরে থাকুক, নিতান্ত 
প্রয়োজন ন। হইলে, কেহ সহরে ছুই চারি দিনের জন্যও আসিতে 
চাহিত না। সহর তখন লোকের কর্মস্থলই ছিল এবং প্রবাপ 
বলিয়া! পরিগণিত হইত। লোকে যখনই কর্মজীবনে অবকাশ 
পাইত, তখনই “দেশে” যাইয়। নিঃশ্বাস ফেলিয়। বাচিত ; সহরের 
নানা মোহকর আকর্ষণ, শান্তিস্থথময় পল্লী-জীবনের সহিত তাহা- 
দিগের বিচ্ছেদ সংঘটন করিতে পারিত না। পূজা, বিবাহ, শ্রাদ্ধ 
প্রভৃতি সামাজিক জীবনের যাহা কিছু ক্রিঘা কম্ম, তাহ! সকলই 
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পল্লী গ্রামে সম্পাদিত হইত এবং কর্্মাবসানে পল্লী গ্রামে গ্রত্যাবর্তন 
করিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ আত্মীয়, শ্বজন, বন্ধু বান্ধবদিগের 
সহবাসে পরম-নুথে অতিবাহিত হইত। 

এখন অনেকস্থলেই ঠিক ইহার বিপরীত ভাৰ দেখিতে পাওয়া 
যায়। এখন ধাহার। সঙ্গতিপন্ন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই সহবে 
স্থায়ি-ভাবে বাস করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ধীহারা বড় 
চাকরি করেন, তীহারা স্ত্রীপুর লইয়া কর্মস্থলে বাস করেন; 
অকর্মণ্য জ্ঞাতি-ভ্রাতা অথব! দুই একজন বিধবাকে কিঞ্চিৎ মাসহর! 
দিয়া তাহাদিগের পৈতৃক ভিটাতে নিত্য সন্ধ্যা দিবার ব্যবস্থা করিয়া 
থাকেন। ক বড় জমীদারেরা বংসরের অধিকাংশ সময়ই সহরে 
বান করেন, পালপার্বণে দয়া করিয়া ছুই দশ দিনের জন্ত গ্রজা- 
গণকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়া থাকেন। গুহস্থ লোকের মধ্যে ৪ 
অনেকে দেশের বান একরূপ উঠাইয়া সহরবাশী হইয়াছেন। 
দেশে থাকিবার মধ্যে ভদ্রবংশের অসহায়া বিধবা, কৃষকগণ এবং 
মহরে আপিয়া যাহাদের জীবিক। উপাল্জনের কোন উপায় নাই, 
তাহারাই, কোনবূপে তথাপ্ থাকিয়া দুঃখে কষ্টে দিন যাপন করিয়া 
থাকে। 

সহরের প্রতি লোকের যে £ত অধিক আকর্ষণ হইয়াছে, 
তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় মে, কোন একটা 
কারণে এরূপ অস্বাভাবিক অবস্থা উপস্থিত হয় নাই। ইহার 
মূলে অনেকগুলি কারণ নিহিত থাকিতে দেখা যায়। বিলাতে ও 
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অন্থান্ত দেশে ধনশালী সৌখীন লোকেরাই নান! ভোগ-বিলাস- 
বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য সহরে বাস করেন। তথায় রাজ্য- 
সংক্রান্ত গুরুতর কাধ্যভার নিষ্পন্ন করিবার জন্য, কিংবা জীবিকা 
অথবা ব্যবসা উপলক্ষে অনেক লোকে অনেক সময়ে সহরে বাস 
করিয়। থাকেন সত্য, কিন্থ তাহাদের সকলেরই “দেশ” আছে এব, 
অবকাশ পাইলেই তথায় ছুটিয়৷ যাইয়া আরাম পাভ করেন। 
বিলাতে মধ্বিত্ত লোকেরা প্রায় সহরে বাস করেন না; 
কর্মমোপলক্ষে দিবাভাগে সহরে আসিয়া সকলেই সন্ধ্যার সময যে 
যাহার পল্লীতে চলিয়া যান। অতি অল্প লোকেই দেশের বা 
উঠ্ঠাইয়া সহরে স্থাঘ়ি-ভাবে বাস করিয়া থাকেন। তবে আমাদের 
দেশে এবপ বিপরীত ভাব দেখিতে পাওয়। যায় কেন? 

আমাদের পল্লীগ্রামে এমন অনেক মিনিষের অভাব আছে, 
যাহার জন্য লোকে দেশ ত্যাগ করিয়া নহরে আনিয়া বাম করিতে 
বাধ্য হয়। অনেকানেক পন্লীগ্রামে ভাল স্কুন্‌ কলেজ্‌ এবং মাষ্টার 
পণ্ডিতের অভাব আছে, স্থৃতরাং বিদ্যাশিক্ষার নিনিত লোককে 
বাধ্য হইয়! বালকগণকে সহরে পাঠাইতে হয়। খাহাদের কিছু 
মর্গতি আছে, তাহারা বালকদিগকে প্রবামে পাঠাইয়া নিশ্স্ত 
থাকিতে পারেন না, কিছুদিন পরে আপনারাও সহরে একট! বাড়ী 
লইয়। তাহাদিগের সহিত বাম করিতে আরম্ভ করেন। ততৎপরে 
পল্লীগ্রামে উপযুক্ত চিকিৎসক ও ভাল ওষধের অভাব দেখিতে 
পাওয়৷ যায়। একটা বড় অস্থখ হইলে, ধাহাদের কছু সঙ্গতি 
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আছে, তাহারাও, রোগের যথারীতি চিকিৎস! করাইতে সমর্থ 
হন না। এই কারণে অন্ত নান] অন্ুুবিধা সত্বে এবং আর্থিক 
সচ্ছলতার অভাব হইলেও অনেকে শুদ্ধ প্রাণের দায়ে সহরে 
আদিয়া কায়রেশে দিনযাপন করেন। পুনশ্চ ধাহার্দের অর্থ- 
সংস্থান আছে, তাহারা অর্থবায় করিয়াও পল্লীগ্রামে থাকিয়া 
ভোগবিলাসের সম্পূর্ণ চরিতার্থতা লাভ করিতে পারেন না। এমন 
অনেক সখ আছে, যাহা দেশে থাকিয়া মিটাইলে নিন্দার ভাজন 
হইতে হয়, কিন্তু কলিকাতা সহরে আসিয়া বিনা সঙ্কোচে সেই 
সকল সখ মিটাইতে পারা যায়, কেননা দেশের মত সহরে একট 
সমাজ নাই এবং তাহার শাসনও মাই। এখানে সকলেই স্ব স্ব 
প্রধান; কে কি করিল বা করিতেছে, তাহার খোজ করিবার 
কাহারও অবকাশ হয় না। বিন! প্রত্তিবাদ্দে সখ মিটাইবার এমন 
স্থবিধাঙ্গনক স্থান আর নাই । তারপর সহরে কাজকম্মের সুবিধা । 
পল্লীগ্রামে চাষবাস বা তৎসংক্রান্ত কাজ ছাড় অন্ত কাজ মহজে 
মিলে না। আজকাল পূর্বেকার ন্যায় সামান্য অবস্থায় আমর! 
আর সন্ধষ্ট থাকিতে পারি না। আমরা দ্রিন দিন বিস্তর কৃত্রিম 
অভাবের পীড়নে অস্থির হইয়া পড়িতেছি। চাষের কাজ বা 
অপর উপায়ে সংগৃহীত সামান্য আয়ে এখন আর সংসারের খরচ 
কুলায় না। অশন, বলন, বিদ্যাণিক্ষা, চিকিৎসা, বিবাহাদি 
সামাজিক কার্ধা, সকল বিষয়েই ব্যয়বাহুল্য হইয়াছে । পল্লীগ্রামে 
থাকিয়৷ জাতি-ব্যবসাঘ্ম অবলম্বন করিগ্না আবগ্ঠকমত অর্থাগমের 
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সপ সপ আপস ভি সপিনললি নী সা স্পা স্পা ৯৫৯৩ সি পা সপ সানি তে পির সিতিস্টা সি সিপাসিপাসিপা্টিতাি পাশশ্ীিলা ৬ বাসিপাজলীসপাত এত পানি! এলসি এ শত পালিত সা সি সিসি এ ০ 
গু 


সুবিধা হয় না। সহর নানা ব্যবসায় ও নানা কারধ্যের রঙ্গ-তৃমি, 
স্থতরাং সকলেই সহরে 'মাদিয়। অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করিয়া 
থাকেনু। বাঙ্গালী জাতির জীবিকানির্বাহের প্রধান অবলম্বন 
চাকরি। পল্লীগ্রামে জমীদারের কাছারি ভিন্ন অন্তত্র চাকরি 
মিলিবার সন্তাবনা নাই এবং সেখানেও দুই দশ জনের চাকরি 
জুটিতে পারে মাত্র। সৃতরাং ধাহারা লেখাপড়া শিখিয়াছেন, 
তাহার! সকলেই সহরের দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন। কিন্তু আজকাল 
চাকরির বাজার যেরূপ ফ্াড়াইয়াছে, তাহাতে অধিকাংশ লোকের 
ভাগ্যে বিশ ত্রিশ টাক! মাহিনার চাকরিও জুটিয়। উঠে না। 
স্বতরাং মহরে আস অনেকের পক্ষে কেবল অর্থনাশ, দৈহিক কষ্ট 
এবং মনস্তাপের কারণ হইয়া থাকে। 

এই সকল কারণ ব্যতীত আর একটী গুরুতর কারণ দেখিতে 
পাওয়া যায়, যাহার জন্য অধিকাংশ সঙ্গতিপন্ন ও গৃহস্থলোক “দেশ” 
পরিত্যাগ করিয়া সহরে আপিয়া বাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন। 
সেটা পন্দী গ্রামে স্বাস্থ্যের অভাব। বাঙ্গালার অধিকাংশ পল্লী গ্রাম 
এখন রোগের আকর হইয়া দাড়াইয়াছে। পুর্বে সহরে অস্থখ 
হইলে “দেশে” যাইয়। লোকে আরোগ্য লাভ করিত। এখন 
বাঙ্গালার পক্লীমাত্রেই রোগের এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, যে লোকে 
তথায় দুই দশ দিনের জন্যও বান করিতে ভয় পায়। রোগের 
মধ্যে মালেরিয়াই সর্ধপ্রধান-__তাহার পর কলেরা ও বসন্তু। 
আনেকানেক জনপূর্ণ গ্রাম ম্যালেরিয়া প্রকোপে উৎসন্ন হইয়৷ 
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গিয়াছে । বাঙ্গালাদেশে বদরে যত লোক মরে, তাহার শতকর: 
৮* ভাগ জররোগে এবং ম্যালেরিয়াই জরের মধ্যে সর্ধপ্রধান জর! 
১৯১ গরীষ্টান্ধে বাঙ্গালাদেশে সাড়ে দশ লক্ষের গ্রধিক লোক্ষ শুদ্ধ 
ম্যালেরিয়া জরে মরিয়াছে। তারপর মধ্যে মধো যখন কলেরার 
প্রাহৃভাব হয়, তখন গ্রামের যে কিরূপ দুরবস্থ হয়, কিরূপ হৃদয়- 
বিদারক দৃপ্ত সর্বদা নয়নপথে পতিত হয়, ভাহা লেখনীদ্বার: 
বর্ণনা! কর! দুঃনাধ্য । এক ম্যালেরিয়ার অত্যংগারেই অধিকাংশ 
লোক গাম পরিত্যাগ করির; প্রাণের দায়ে মহরে আসিয়া বাস 
করিতে বাধ্য হইয়াছে। গ্রামের মধ্যস্থিত সুন্দর সুন্দর প্রশত্ত 
বামভবন মানব-পরিত্যক্ত হইয়া শগাল, কুক্ধর ও সর্পাদির 
ক্রীড়ানমি হইয়াছে । বিচিত্রস্তস্তশোভিত পুজার দালান ও 
স্থরম্য শঘ়ন-গৃহের ছাদ ভেদ করিয়া বিশালকার অশ্ব ও বটবৃক্ষ 
সগর্ষে শির উত্তোলন করিয়া াড়াইয়া রহিগ্মাছে। ই দশ জন 
অসহায় বিধবা ও জরাজীর্ণ বৃদ্ধ ব্যতীত অনেকানেক গ্রামের 
মধ্যে অন্ত লোকের মুখ দেখিতে পাওয়! যায় না। 

পলীশ্রামের এই যে শোচনীয় অবস্থা দঁড়াইয়াছে, তাহার 
প্রতীকারের কি কিছু উপায় নাই? যে সকল গ্রাম এখনও একে- 
বারে উতৎসন্ন যায় নাই, সেগুলির বর্ধমান স্বাস্থ্যের অবস্থা উন্নত 
করিবার কি কোন উপায় হইতে পারে না? একটী কথা এখানে 
বল! উচিত যে, ষে সকল ব্যাধিদ্বারা বাঙ্গালার পল্লীগ্রাম 
প্রপীড়িত, সে সকল প্রতিষেধ সাপেক্ষ । একসময়ে ইংলগ্ডে 
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ম্যালেরিয়ার অতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল এবং বসন্ত রোগও বড় 
প্রবল ছিল। এখন ইংরাজদিগের সমবেত চেষ্টায় ম্যালেরিয়: 
ইংলগু হইতে দুরীভৃত হইয়াছে এবং বসস্তের পাছুভাব প্রায় 
নাই বলিলেই হয়। ইতালী ও অন্যান্ত দেশে ম্যালেরিয়ার 
প্রকোপ বিশেষভাবে কমিম্বা গিয়াছে । মাগষের চেষ্টায় অলাধা 
সাধন হইয়া থাকে_দুষ্ট একটা রোগ দেশ হইতে দর করিয়া 
দেওয়া কোন ছার। অন্য দেশের লোকে বাহ! করিয়াছে, আমরাই 
বা তাহা করিতে পারি না কেন? 

আমরা যে এতদিন এই অমঙ্গলের বিশেষ কোনরূপ 
প্রতীকার করিতে পারি নাই, ভাগারা প্রধান কারণ এই যে, 
আমাদের দেশে ধাহাদ্রিগকে “বড়লোক” বলি, সাধারণ 
লোকের প্রতি, তাহাদের আন্তরিক সহান্তভৃতি ও ভালবাস! 
নাই। অন্ত দেশের “বড়লোক” তাহাদের দেশ ও দেশের 
লোককে প্রাণের সহিত ভালবাসেন, স্থৃতরাঁ- ধাহার৷ ক্ষমৃতাপন্ন 
লোক, তাহারা দেশের সাধারণ লোকের যে সকল অভাব 
আছে, তাহা দূর করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া 
থাকেন। আমাদের দেণের লোকে পরস্পরকে সেরূপ ভালবাসে 
না। ধাহারা শিক্ষিত ও অবস্থাপন্, তাহারা নিজের যাহাতে 
ভাল হয়, তাহারই চেষ্ট) করিয়া থাকেন; সামান্য লোকদিগের 
মুখপানে তাঁকাইয়া দেখিতে তীহাদিগের অবকাশ হয় না। কোন 
রোগ প্রবল হইলে গ্রামের বর্ধিষ্ট লোকেরা গ্রাম ছাড়িয়া 
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পলাইবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়েন। তাহারা চলিয়া গেলে 
তাহাদের অপেক্ষ। হীনাবস্থাপন্ন লোকেরা কিরূপে নেই স্থানে 
অসহায় অবস্থায় দিনযাপন করিবে, তাহা তাহার একবারও 
ভাবিয়া দেখেন না। তাহারা বুঝেন না থে তাহারা সহায়দম্পন্ন, 
সঙ্গতিবান এবং শিক্ষিত হইয়া যদি বিপদের প্রতীকার করিতে 
না পারেন, তাহ! হইলে অশিক্ষিত নিঃদপ্ল সাধারণ লোকে 
কিন্ধূপে সেই বিপদ্‌ হইতে পরিভ্রাণ পাইবার আশা! করিতে 
পারে? তীহারা গ্রাম ত্যাগ করিয়! গেলে, গ্রামের গরীব লোক 
আরো নিঃসহায় হইয়া পড়ে এবং বুদ্ধি, অর্থ ও সংপরামর্শের অভাবে 
তাহাদের মবস্থ। অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠে। যতদিন 
আমর! দেখের সাধারণ লোককে ভালবাসিতে না শিখিব, তাহারা 
আমার দেশের লোক এবং পরমাত্মীয়, এইরূপ মনে না করিব, 
তাহাদের স্বথে আমার ম্থথ এবং তাহাদের বিপর্দে আমার 
বিপদ্‌, এই উবার ভাব যতদিন হৃদয়ে পোষণ ন| করিব, ততদিন 
পর্যন্ত দেশের এই শোগনীম অবস্থ। কেহই পরিবর্তন করিতে 
সমর্থ হইবে না। কেহ কেহ হয়ত নিক্গ নিঙ্গ গ্রামবাসীদিগের 
্বাস্থ্যোন্নতির জন্য কিঞ্চিৎ অর্থ সাহাধ্য করিতে প্রস্তুত আছেন, 
কিন্ত শুদ্ধ অর্থনাহায্যে এই দেখব্যাপা অস্বাস্থা দূরীভূত হইবে না। 
এই বিপদ্‌ হইতে মুক্ত হইবার জগ্ত অর্থনাহাযোের সঙ্গে জন- 
সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের প্রয়োজন। এখানে শিক্ষ! অর্থে 
আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার কথা বলিতেছি ন।। যে 
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শসা অসি সপ পা ৮২ 


শিক্ষা! লাভ করিলে সাধারণ লোকে স্বন্ব বিষয়কার্ধ্য গুলি 
বুঝিয়৷ নির্ধাহ করিতে সমর্থ হয়, তাহাদের হৃদয়ে আত্ম- 
সম্মান ও আম্মনির্ভরতার ভাব জাগিয়া উঠে, বুখা আমোদ প্রমোদে 
সময় ও অর্থনাশ না! করে, স্বাস্থ্যরক্ষার মূল নিয়মগুলি বুঝিতে 
পারে এবং বুঁঝরা যথারীতি পাপন করে, যে শিক্ষায় হৃদয়ে ধশ্ম 
ও নীতিজ্ঞান প্রবল হয়, গ্রাম্য লোকের মধ্যে সেইবূপ শিক্ষার 
বিস্তারের প্রয়ো্ন। 

্বাস্থ্যরক্ষার মুল নিয়মগুলি যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে 
প্রচারিত হয়, তদ্ধিষয়ে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির যথোচিত চেষ্ট। 
করা উ'চত। আমাদের পল্লাসমাঙ্জের অধিকাংশ লোকই স্বাস্থা- 
তত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। চিরাদন কুসংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বানের 
বশবর্তী হইয় যাহা এ পর্যন্ত করিয়া আসিয়াছে, তাহার সামান্ত 
ব্যতিক্রম কগিতেও কোনমতে তাহার! সম্মত হয় না। খুসংস্কার, 
কদভ্যাস, ছুঃখ, কই প্রভৃতি মানবসমাজের যাহা কিছু অমঙ্গল, 
সকলেরই মূলে অজ্ঞানতা বিদ্যমান। সেই অন্ঞানতা দূর 
করিবার একমাত্র উপায় শিক্ষার বিস্তর । যাহাতে উপযুক্ত 
শিক্ষান্ধার। ক্রমে ক্রমে এই নকল কুসংস্কার ও ত্রান্ত বিশ্বাস দূরীভূত 
হয়, দেশের প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে প্রাণপণে তাহার চেষ্ট। 
করিতেই হইবে । ম্যালেরিয়া! ও কলেরা রোগ কিরপে উৎপন্ন 
হয়। কিরূপে উহার বিস্তৃতি লাভ করে, কিরূপে এক ব্যক্তি 
হইতে অপর ব্যক্তিতে এ সকল রোগ সংক্রামিত হয়, কি উপায় 
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অবলম্বন করিলে রোগের পরিব্যাপ্তি নিবারিত হয়, কিবূপ 
সাবধানতা অবলম্বন করিলে রোগের মধ্যে থাকিয়াও আপনাকে 
রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে, এই বিষয়গুলি 
গ্রামালোকদিগকে গ্চ্ছলে সহজভাবে সহজ ভাষায় বুঝাইয়! 
দিতে হইবে এবং রোগের প্রাছুতভাবের সময়, গ্রাম হইতে পলায়ন 
না করিয়া, সেই সকল উপায় অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে 
্টান্ত দেখাইতে হইবে। বিপদের সময় তাহাদের কাছে 
থাকিয়া, তাহাদিগকে বথালাধা সাহাধা করিয়া, গ্বাহাদিগের 
সহানু চৃতি, প্রদ্ধা ও আন্মুগত্য আকর্ষণ করিতে হইবে। তবেই 
তাহার! তুমি যাহা বলিবে, তাহা অ্দাপূর্বাক মানিয়া লইবে এবং 
সেইমত কাধ্য করিতে গ্রাথপণে চেষ্টা করিবে। এ বিষয়ে আমি 
একটা সতা ঘটনার উল্লেখ করিব। আজ পনর বংসর হইল, 
আমি কলিকাতার সাহিত্য-সভাঁয় “জল” নামক একটা গ্রবন্ধ 
পাঠ করিয়াছিলাম এবং তাহা সাহিত্য-সভার কর্ত-পক্ষ মুদ্রিত 
ও প্রচারিত করেন। ইহার কিছুদিন পরে বসিরহাট মহকুমার 
অন্তঃপাত্তী কতকগুলি গ্রামে কলেরার ভয়ানক প্রকোপ উপস্থিত 
হয়। বমিরহাটের একজন উকীল আমার পুস্তকখানি পাঠ 
করিয়াছিলেন। ভাহাতে আমি লিখিয়াছিলাম বে কলেরার সময় 
গ্রামের গ্রতোক লোক পানীয় জল ফুটাইয়। পান করিলে উক্ত 
রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে। তিনি 
্য়ং নিকটবর্তী আটখানি গ্রামের প্রত্যেক গৃহস্থের বাটা যাইয়! 
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যাহাতে তাহার! পানীয় জল ফুটাইয়া পান করে, সেবিষয়ে 
উপদেশ দিয়াছিলেন। রোগের ভয়েই হউক অথবা যে কোন 
কারণেই হউক,গ্রাম-বাসিগণ মকলেই সেই মহামীরীর সময়ে ঠাহার 
উপদেশমত কাধ্য করিয়াছিল। এই উপদেশমত চলিবার পর 
এক সপ্তাহের মধ্যেই সেই আটখানি গ্রামে কলেরার প্রকোপ 
কমিয়! যায় এবং অল্পদিনের মধ্যে রোগ একেবারে অদুগ হইয় 
যায়। কিন্তু পার্শবন্তী অনেকানেক গ্রামে রোগ বহুদিন পধায্ত 
প্রবল থাকিতে দেখা গিয়াছিল। তিনি এই সামান্য উপাদশের 
আশাতীত ফল পাইয়া এপ আনন্দিত হইয়াছিলেন যে ব'সরহাট 
হইতে কলিকাতায় আগমন করিয়া, এইরূপ সছুপদেশ লিখিয়া 
ছিলাম বলিয়া, আমার নিকট কৃত্ভভা প্রকাশ করিয়াছিলেন! 
তিনি যদি গ্রামের লোকদিগকে ভাল না বাসিতেন, যদি কষ্ট স্বীকার 
করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের গৃহে যাইয়া তাহাদিগকে এই 
উপদেশটা সরলভাবে বুঝাইবার চেষ্টা না করিতেন, বদি স্বকীয় 
পরিবারবর্গ পানীয় জল ফুটাহয়া থাইলেই যথেষ্ট হইল বলিয়' 
মনে করিতেন, অথবা আত্মরক্ষীর জন্ত সপরিবারে গ্রাম পরিত্যাগ 
করিয়া চলিয়া যাইতেন, তাহা হইলে তিনি সেই মহামারীর সময়ে 
গ্রামের শতশত দীনদুঃখী লোককে অকালমৃত্যুর হস্ত হইতে 
রক্ষা করিতে পারিতেন না। ইহাই মন্তয্বোচিত ব্যবহার, 
এইরূপ ব্যবহারেই লোকে বশীভূত হয়, লোক আপনা- 
হইতেই হৃদয়ের ভক্তি অর্পণ করে এবং যে উপদেশ দেওয়! 
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যায় তাহার মর্ম না বুঝিলেও তাহা পালন করিবার জন্ত 
। আন্তরিক চেষ্টা করিয়৷ থাকে । দেশের সাধারণ লোককে বশীভূত 
[করিবার একমাত্র উপায় তাহাদিগকে ভালবাস! । মুখে 
এ“ভালবাদি” বলিলে হইবে না, তাহাদিগকে “কাধে” ভাল 
বাদিতে হইবে। তাহাদের জীবনের মুখদুঃখ আমাদের 
আপনাদের স্থখছুংখ বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে, তাহাদিগকে 
'ছোটলোক” বলিয় স্বণ! না করিয়া কাছে থাকিয়া তাহাদের 
নানা অভাব কায়মনোবাক্যে মোন করবার চেষ্টা করিতে 
হইবে। তবেই তাহারা আমাদিগকে দলপতি এবং তাহাদের 
হিতৈষী বন্ধু বলিয়! মনিবে এবং আমাদের যে কোন উপদেশ 
প্রাণপণে পালন করিবার চেষ্টা করিবে। এই কথাটা সর্বদ! 
মনে রাখিতে হইবে যে জাতি ব| বাবসাপ্ন স্কুত্র কেহ “ছোট” ক! 
“বড়” হম না, ব্যবহার এবং কার্ধ্য দ্বারাই লোক “ছোট” ঝ। “বড়” 
হইয়া থাকে । শিক্ষিত সমাজের এ সম্বন্ধে একটা গুরুতর দায়িত্ব 
রহিয়াছে। তাহারা শুভাদৃষ্টবশতঃ নকল বিষয়ে যে জ্ঞানলাভ 
করিয়াছেন, তাহ তাহার! তাহাদের দেশের অশিক্ষিত লোক- 
দ্রিগের মধ্যে প্রচার করিতে লোকতঃ ও ধর্মতঃ বাধ্য । ইহ। ন। 
করিলে তাহাদিগের উপার্জিত জ্ঞানের সদ্যবহার করা হইবে 
ন।। অর্থের ন্যায় জ্ঞানের সদ্ধাবহার না করিলে তীহার! 
ভগবানের নিকট অপরাধী হইবেন। কাহার যেন সর্বদ| মনে 
রাখেন যে, জ্ঞান ও অর্থ যিনি যে পরিমাণে পাইয়াছেন, যাহাদিগের 
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এ সকল বিষয়ে অভাব আছে, তিনি সেই পরিমাণে তাহ 
দিগের & অভাব মোচন করিতে ন্যায়তঃ ও ধন্মতঃ বাধ্য। 

এ কথা৷ কাহাকেও বুঝাইতে হইবে ন! যে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম- 
গলি যথারীতি পালন করিলে সাধারণ রোগ, এমন কি মহামারীর 
হস্ত হইতেও, আমরা আপনাধিগকে বিশিষ্টভাবে রক্ষা করিতে 
পারি। সেই বিষয়গুলি কি, তাহাই আমরা এক্ষণে সংক্ষেপে 
আলোচন! করিব। 
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আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বিশুদ্ধ জলপান, পুষ্টিকর 
নির্দোষ খাদ্যভক্ষণ, বিশুদ্ধ বাযুসেবন এবং পরিষ্কৃত 
পরিচ্ছন্ন বাসগৃহ মধ্যে অবস্থান, এই কয্পটীর বিশেষ 
প্রয়োজন। ইহাদিগের যে কোনটার অভাবে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় । 


জল না পাইলে আমর! জীবনধারণ করিতে পারি না । তজ্জন্য 
জলের আর একটা নাম “জীবন” । আমাদের শরীর হইতে 
সর্বদা নানা আকারে জল নির্গত হইয়া যাইতেছে, তাহার 
পূরণের জন্য জলপান করিবার আব্কতা হয়। পানীয় জল 
ব্যতীত ছুপ্ধ ও অন্যান্য খাদ্য হইতেও আমর জল অল্লাধিক 
পরিমাণে আহরণ করিয়া থাকি । 


যেজল আমর! পান করি, তাহা পরিস্কত ও নির্মল হওয়া 
আবশ্ক। আমরা কুপ, পুক্ষরিণী, নদী ও প্রত্রবণ প্রস্তুতি হইতে 
পানীয় জল সংগ্রহ করিয়! থাকি, কিন্তু ইহাদের মধো কোন 
জলই একেবারে বিশুদ্ধ নহে। সকল জলের মধ্যেই অল্লাধিক 
পরিমাণে খনিজ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ মিশ্রিত থাকে । রবুষ্টির 
জল উতকৃষ্ট হইলেও উহার মধ্যে কিয়ৎপরিমীণে মম্নল। 
মিশ্রিত থাকে। নদী, কৃপ, প্রন ও পুক্ষরিণীর জল বৃষ্টি 
হইতেই উৎপন্ন হয়। বুষ্টি ভূমিতে পতিত হইলে নিয়গামী 
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হইয়া কতক অংশ নদী বা পুক্ষরিণীর মধ্যে চলিয়া যায়, কিয়ুদংখ 
সুমির মধ্যে শোধিত হইয়। অন্তঃপ্রবাহ দ্বার! কূপ ও পু্ষরিণীর 
মধ্যে সঞ্চিত হয়; কোন কোন স্থানে উহা জমির উপর পুনরায় 
উঠিয়া প্রশ্রবণের আকার ধারণ করে। বৃষ্টির জল ঘখন জমির 
উপর বা ভিতর দিয়। বহিয়! যায়, তখন জমির মধ্যস্থিত 
অনেক ময়লা এই জলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। নদী, পুঙ্করিণী ব। 
কুপের জল এই কারণে দুষিত ও মলিন হইয়া পড়ে। এইছন্য 
প্রকৃতি মধ্যে জল একেবারে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাঁয়া যায় না। 
যাহা হউক, জলে খনিজ বা উদ্ভিজ্জ দূষিত পদার্থ অধিক পরিমাণে 
মিশ্রিত না থাকিলে উহ। পান করিলে বিশেষে দোষ ঘটে না। 
তিবে জলের সহিত যদি কোনরূপে মন্থস্ের মলমূরাদি মিশ্রিত হয়, 
তাহা হইলে এ জল পানের পক্ষে একান্ত অনুপযোগী হইয়া পড়ে। 
জলের ময়লার মধ্যে মন্গম্তের মলমূরাদিই সর্বাপেক্ষা অধিকতর 
অনিষ্কর। বাহার! সাধারণের স্বাস্থারক্ষক, তাহাদের প্রধান 
চেষ্টা কর্তব্য যাহাতে পানীয় জলের সহিত মলমৃন্রাদি কোনরূপে 
মিশ্রিত হইতে না পারে। এরূপ সাবধানতার কারণ এই থে, 
মন্গষ্যের মলমূত্রের সহিত অনেক সময়ে কলেরা, টাইফয়েড, 
জর প্রভৃতি কতিপয় সংক্রামক রোগের বীজ মিশ্রিত থাকে । 
এই নকল ছুশ্চিকিতন্য ব্যাধি এ নকল রোগাক্রান্ত মহুয্যের 
মলাদি-মিশ্রিত জলপান করিয়াই উৎপন্ন হয় এবং শীঘ্র মহামারী- 
রূপে চতুদ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এইস্জন্ত পানীয় জলের 
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সহিত মন্মৃদ্াদি যাহাতে একেবারে সংস্পৃষ্ট না হয়, তজ্জন্য 
বিশেষরূপে চেষ্টা করা উচিত। 

এক্ষণে দেখ। যাউক যে, পল্লী গ্রামে মাধারণতঃ যে পানীম্ জল 
আমর' প্রাপ্ত হই, তাহার অবস্থা কিরূপ। 

বাঙ্গালা দেশের পল্লীগ্রামে আমরা সচরাচর পুষ্করিণী বা 
নদী হইতে পানীর জল সংগ্রহ করিয়া থাকি। অনেকানেক 
স্থানে পানীয় জলের নিমিত্ত আমাদিগকে কুপের উপরও. 
নিভর করিতে হয়। বাঙ্গালার অনেক স্থানে নদী মঞজিয়! 
গিয়াছে বর্ষ ভিন্ন অগ্ঠ সময়ে তাহার মধ্যে প্রচুর জল 
ব। জলপ্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায় না। যে নদীতে জল 
বেশী নাই বা যাহার শ্োত নাই, তাহার জল প্রায়ই 
নিতান্ত দূমত হৃহঁয়। থাকে। এরূপ জল পানের পক্ষে নিতান্ত 
অন্পযোগী। নদীতীরস্থ গ্রামনমূহের সমস্ত ময়ল| সেই নদীর 
মধোই পতিত হয়; নদীরপাড়ে লোকে মলত্যাগ করে এবং 
বৃষ্টি হইলে নে সমস্তই ধৌত হইয়া নদীর মধ্যে সঞ্চিত হয়। 
মৃত পশু-পক্ষীদিগের দুর্গদ্ধময় শবদেহ মধ্যে মধ্যে নদীমধ্যে 
ভাপমান থাকিতে দেখ! যায়। গ্রামের লোকের মান, বন্ত্রাদি 
পরিষ্কার, বাসনমাজা; ধোপার কাপড়কাচা, গৃহপালিত পশুগণের 
স্নান প্রন্নত সকল কার্ধ্যই নদীর জলে সম্পাদিত হয়, অথচ সেই 
জলই তুলিঞ। আ.নয়। পানের জন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নর্দীতে 
ন্রোত না থাকিলে যেখানকার ময়ন্গা, মেইথানেই সঞ্চিত থাকে, 


০ পিসি 
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এবং বেশী জল না থাকিলে ময়লার পরিমাণ ঘনীভূত হইয়া 
ক্রমশঃ বুদ্ধিগ্রা্ধ হয়। 

পুষ্করিণী সম্বন্ধেও এঁরূপ। যে পুক্ষরিণী হইতে পানীয় জল 
সংগ্রহ কর! হয় তাহাতেই শ্নান, বন্মধৌতকরণ, তৈজস-সংস্কার, 
গৃহপালিত পশুর স্নান, নকলই বিন সঙ্কোচে সম্পাদিত হইয়া 
থাকে। পুষ্করিণীর পাড়ে অথবা সামান্য দূরে লোকে মলত্যাগ 
করিয়৷ থাকে; বৃষ্টির জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহা পুষ্করিণীর 
মধ্যে আশ্রয় লাভ করে। যেস্ানে পুষ্করিণীর সম্মিকটে বাসগৃহ 
অবস্থিত, তথায় জলের সুবিধার জন্ পুক্ষরিণীর নিকটেই পায়খানা, 
গো-শালা, রান্নাঘর প্রতৃতি নির্মিত হইয়া থাকে এবং এ সকল 
স্থান হইতে দুষিত অলনিকাশের জন্য পুষ্ষরিণীর দিকে ঢালু 
করিয়া দেওয়। হয়। অধিকাংশ পল্লীগ্রামেই জলনিকাশের 
কোনরূপ সুব্যবস্থা নাই । গ্রামের সমস্ত ময়ল! জল হয় পুষরিণীর 
মধ্যে পতিত হয় অথবা প্রত্যেক গৃহস্থের বাটার নিকটবর্তী ছোট 
ছোট খানা-ভোবার মধ্যে নঞ্চিত হয়। সুতরাং গ্রামের অধিকাংশ 
পুষ্করিণীর অবস্থা সাধারণ ডেণের অবস্থ। হইতে উন্নত নহে। 

মান্গষের এমন অনেক দ্বোষ আছে যাহার সম্বন্ধে কোন 
কথা বলিতে গেলে হয়ত সুরুচির সীম! অতিক্রম করিতে হয়, অথচ 
স্বাস্থ্য রক্ষার অনুরোধে সে কথাগুলি স্পষ্ট করিয়া না বলিলে 
তাহার সংশোধনের উপায় হয় না। ইহা! অতি সত কথা, যে, 


লোকলজ্জার থাতিরে মানুষ অনেক দোষ, অনেক কদভ্যাস পরিহার 
হর 
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করিতে বাধ্য হইয়া! থাকে। যতদিন আমরা নিজদোষ গোপন 
করিয়৷ রাখিতে পারি, ততদিন আমর! উহার দাসত্ব হইতে 
মুক্তিলাভ করিতে পারি না) কিন্ত লৌকের উহ! জানিতে পারিবার 
সম্ভাবনা হইলে আমর। ভয়ে অনেক কদভাস পরিহার করিতে 
যত্ববান হই। এই উদ্দেপ্রে আমি এস্থালে আমাদের দেশের 
লোকের ছুই একটা কদভ্যাসের উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি। 
ইহ। যে সাধারণের অবিদ্দিত, তাহ! নহে, তবে এমকল কথ। 
কেহ * লেখাপড়ার" ভিতর রাখিতে ইচ্ছা! করেন না। বিষয়ের 
গুরুত্ব বিবেচন। করিয়া পাঠক-পাঠিকাগণ আমার "ধৃষ্টতা মার্জন! 
করিবেন । : 

পল্লীগ্রামের সাধারণ স্তবীরোকদিগের মধ্যে অনেকে পুঙ্করিণীতে 
মৃত ত্যাগ করিয়া! থাকেন। দ্িবাভাগে যে কাজেই ব্যস্ত থাকুন 
ন। কেন, মূত্রত্যাগের প্রয়োজন হইলে তাহাদিগকে নিকটস্থিত 
পুক্রিণীর আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। রাত্রিকালে অপদেবতা 
ব। হিংস্র জন্ধর ভয়ে পুফ্করিণীতে যাইতে তাহাদের সাহসে কুলায় 
ন1, গৃহের পার্থেই এই কার্যের জন্য একটী স্থান নির্দিই থাকে । 
গ্রাতে তহপরি “গেবর ছড়।” দিয়! উহাকে শুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা 
কর! হয়। এতত্যতীত জানের সময় পুফকরিণীর মধ্যে মূরত্যাগ 
করিবার অভ্যান আমাদের দেশের স্বী-পুরুষের মধ্যে অনেকের 
বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। শীতল জলে নামিলেই প্রন্নাবের' বেগ 
হওয়া শারীরিক ধর্ম হইলেও, জলে নামিবার পূর্বে যদদি' অন্ত 
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মুত্র ত্যাগ করা যায়, তাহ। হইলে স্নানের সময্ন জলের মধ্যে প্রশ্রাব 
করিবার প্রয়োজন হয় ন। | 

পুক্ষরণীর মধ্যে অনেকেই জলশৌচের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। 
পুষ্করিণীর পাড়ে অথবা খিড়কীর বাগানে মলত্যাগ করিয়! পুক্ষরিণীর 
মধ্যে নামিয়া জলশৌচ করা স্থবিধাজনক হইলেও অতীব দুষণীয়। 

অনেকে দান করিতে কাঁরতে ম্নান করিতে যান এবং 
কুল্কুচা করিয়া মুখের ম্যূল! জল পুনরায় পুঞ্চরণীর মধ্যে নিক্ষেপ 
করিয়৷ থাকেন। 


এইরূপে অনেকে পুক্করিণীর মধ্যে মৃত্রত্যাগ, জলশোচ ও কুল্কুচা 


করিয়া, 'এবং মানের সময়ে গায়ের ময়ল। পুক্করিণীর মধ্যে ধৌত ' 


করিয়া, আানাস্তে, কেবল হাত দিয়। একটু সরাইয়া, এ জল 
কলসী ভরিয়। রম্ধন ও পানের নিমিত্ত গৃহে লইয়। যান। ইহাই ত 
আমাদের পল্লীবাসী ও পন্লীবামিনীগণের নিত্যকর্্ম। 

এইরূপে শতশত লোকের মল-মূর, উচ্ছিষ্ট ও দেহ-ক্লেদ 
মিআিত জল অনেকে পানের জন্য ব্যবহার করিয়। থাকেন। 
অভ্যাসের দোষ এমনই যে জানিয়! শুনিঘ়্া এরূপ অপবিজ্ঞ 
পদার্থ উদরস্থ করিতে তাহাদের মনে কিছুমাত্র বিকার উপাস্থত 
হয় ন।। | | 

আমি একবার এক পল্লীগ্রামে কোন আত্মীয়ের বাটাতে 
হই দিনের জন্ত গিয়াছিলাম। তাহাদের খিড়কীর পুফরিণীতে 
উপরিউক্ত কুব্যবস্থ। চলিতেছে জানিতে পারিয়। তাহাদের বাটীতে 


২* পল্লী-্বাস্থ্। 
অগ্নগ্রহণে আমার প্রবৃত্তি হয় নাই। দুই দিন সে সিটি 
কেবল মুড়ি ও দুধ খাইয়া ছিলাম। 

১৮৮৮ ত্রীষ্টান্ষে কলিকাতায় সেপ্ট. এগুজ্‌ ডিনারে (9. 
১রতজাও [)101701) বন্ৃত। দিবার সময়ে এ দেশের জনসাধারণের, 
মধ্যে স্বাস্থারক্ষার জ্ঞানের অভাব উল্লেখ করিয়া! লর্ড ডফরিণ্‌ 0,০70 
[)96017) বলিয়াছিলেন যে এদেশের লোকেরা যে জলে সান, 
করে, সেই জলই পুনরায় পানের নিমিত্ত ব্যবহার করে; এবপ 
জঘন্য প্রথা বোধ হয় আর কোথাও দেখা যায় না। লর্ড, 
ডফরিণের কথাগুলি নিয়ে উদ্ধৃত হইল £__ 

| 405 19 (10616 2, 101016 0111 17500 6017 52101091 
[61017 020) 2010101650 011050 110 11১5150 00১017100207106 
1) 1170 58116 (2010 [10171 ৮/1010]) 0099 00690 01917 
01101106966 2100 ৬110610 101111905 01 08011) চ/07750 
2100 0101101617% 016 ০8,017) ০017 1321 1১ ০617) 0156 
0900176 015 %100005 0£ 01070210 061911169, 01568.56 2170. 

72021. 0669710126101) [0] [90556002016 08055 ?% 
1.০ 1007077175 5066019 30611. 1০৮.) 1888. 

রড ডফরিণ যদি আর একটু ভিতরের খবর লইতেন, তাহা; 
হইলে জানিতে পারিতেন যে, স্নান করা ত দুরে থাকুক, এ দেশের 
লোকে কদভ্যাস বশত্বঃ জলমধ্যে মলমৃত্র ত্যাগ করিয়৷ আবার' 
সেই জলই বিনা সঙ্গোচে পান করিয়া থাকে। এই কদভাদ 
ঘে শুদ্ধ বাঙ্গালার মধ্যে আবদ্ধ, তাহা নহে। আমি সেদিন 
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হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎসব উপলক্ষে বারাণসী গিয়াছিলাম। 
দপেখানে দেখিলাম, গঙ্গার ঘাটের উপরের চাতালে বসিয়। কতিপয় 
পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতবাসী বিনাসঙ্কোচে মলমুত্র ত্যাগ করিতেছে 
এবং সেই ঘাটের নীচে স্বানার্থিগণ ন্নান ও আহ্কিক-পু্জ। সমাপন 
করিতেছেন। 
যাহ]! হউক, এই সকল কদত্যান যাহাতে আমর! একেবারে 
ত্যাগ করিতে পারি, তাহার জন্য বিশেষরূপে চেষ্ট! করিতে হইবে । 
যেকোন অভ্যাস বদ্ধমূল হইলে তাহাকে দূর করা বড়ই কঠিন, 
আুতরাং এই ক্দাচার একবারে লোপ পাইতে যে অনেক সময় 
লাগিবে, দে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে দেশের খধিগণ জলকে 
নারায়ণ বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন, যে দেশের লোকে জলে নামিবার 
পুর্বে, চরণ-সংস্পর্শাপরাধ হেতু, জল হাত দিয়। তুলিয়। শিরে ধারণ 
করে, যে দেশের শান্ে জলের সহিত কোন অপবিজ্ পদার্থের 
ংযোগ পাপাচার বলিয়। উল্লিখিত হইয়াছে, সে দেশের লোকের 
এখন এবপ মতিগতি হইল কেন? 
এই কদাচারের বিষময় ফল লোককে বুঝাইয়। দিয়! এবং 
ইহার উপর সাধারণ লোকের মনে একট। লজ্জ। ও স্বশার ভাব 
উদ্রেক করাইতে পারিলে, এই জাতীয় কলঙ্ক কালে অপনীত 
হইবার সম্তাবন! । 
. এই কথাগুলি এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশে ভাবিবার 
বিষয়। তীহার্দিগের দ্বারাই দেশের অশিক্ষিত লোকের মধ্যে 


২২ পল্লী-স্বাস্থা। 


এ ৯ পানিতে সসিলিস্টিলী ৮ পি পাস্ডিতি ₹ পরি বাতাস ভিউ লাস তল সি ০ তত তি পতি স্ীসটিরিন্িপাি তা ০ শ্রাঈিলি পিট পি পাস পিন সি পো পাত চিত ও ৯৫৬ ২৫ ১ ৭তি উস পাস্মপি ২৫ সি সিস্ট এ সিএ সিসি পাস 


্থান্থাসন্বন্বীয় জ্ঞান প্রচারিত হওয়। উচিত। তীহাদের মন্তকের 
উপর কিরূপ গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে, তাহ! ভাহার। একবার চিন্তা! 
করিয়া দেখুন। এই কার্ধ্য তাহার নিজ হাস্ত গ্রহণ ন৷ করিলে 
ইহা স্থসম্পন্প হইবার সম্ভাবনা নাই। এখন হইতে তাহারা 
প্রত্যেকে স্ব স্ব গ্রামের লোকদিগিকে এই সকল বিষয়ে শিক্ষা দিবার 
মহাব্রত গ্রহণ করুন। দেশের লোকের স্বাস্থ্য ও জীবনী- 
শক্তির বৃদ্ধি সাধন করিয়া "ন্বর্গাদপি গরীয়সী” জন্মভূমির 
কল্যাণসাধন করুন। ভগবান এ কার্যে তাহাদের সহায় 
হইবেন এবং তাহার মঙ্গল আশীর্বাদ তীহাদের মন্তকে বধিভ 


হইবে। 


অনেক সঙ্গতিপন্ন লোক পলীগ্রাম হইতে বাস উঠাইয়া 
আনিবার জন্য সংস্কারাভাবে থাকার অনেক ভাল পুরিণী 
একেবারে মজিয়া গিয়াছে । সেগুলির আর পঙ্কোদ্ধার হয় না, 
গ্রীষ্মকালে সেগুলিতে জল প্রায় থাকে না। যে অল্প জল থাকে, 
তাহা বিবিধ জলজ উদ্ভিদ ও পোকামাকড় দ্বারা পরিপূর্ণ 
হয়; তাহার ভিতরে যে ময়ল! পড়ে, তাহা ক্রমশঃ ঘনীভূত 
হইয়। যায়। লোকে বিশুদ্ধ জলের অভাবে তাহাই পান করিতে 
বাধা হয়। গ্রীষ্মকালে অধিকাংশ পল্লীগ্রামেই দারুণ জলকষ্ট 
উপস্থিত হয়। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে এই সময়েই 
কলেরার প্রাছুর্ভাব হয় এবং শত শত লোক অকালে মৃত্যুমুখে 
পতিভ-হয়। পল্লীগ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুব্যবস্থা হইলে, 


পলী স্বাস্থ্য । ২৩ 


সপ্ন সণ সপ সিসি আপন সপাসিলি পি আত পরি সান আপা সপাসপা সা সতস্পা সি পস্পানিট সপািস্পিনসিণ স্পা শিপ দিপা ভিত এ সপ পা ১০2 শরণ সপ সপ সপাি ছি 





অনেকানেক দ্রশ্চিকিৎন্ত ব্যাধির আক্রমণ হইতে গ্রামকে রক্ষা 
করিতে পার যায়। 

যেসকল পন্বীগ্রামে কুপের জল পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়, 
তাহাও নানাকারণে শীপ্র দূষিত হইয়। পড়ে। নিম্ন বাঙ্গালার 
অধিকাংশ কূপই স্বল্পগতীর, স্বপ্লিগতীর কুপের জল . 
কখনই বিশুদ্ধ হয় না। এ দেশের মাটি খুব “রস” ১০১২ 
হাত মাটি খনন করিলেই জল উঠে এবং একটু বেশী জল উঠিলেই ! 





১ম চিত্র। 
(ক) স্বল্পগভীর কৃপ। 


(খ) গ্রভীর কুপ। 
(গ) ভূমির অব্যবহিত নিষ্নস্থিত জল-বাহী স্তর । 
€ঘ) জল-রোধক কঠিন স্তর | 

;; €) হ্বল-বাহী গভীর স্তর। 


২৪ পল্লী স্বাস্থ্য । 


শপ সিলাসি বাদি বাসটি সি পি পি পনি পরি তাস এ ৯ পা লা লী পি পাট প_ পিপি পা লাস এস পাত পাস পা ০ তিতা পি ০ সপািলীি শীত ২১ পা ৯ ২০১ সিল শি টি এসি শ্স্সপি পাতি পাছত ৩০ তোলেন শীলা 


লোকে কৃপ খনন বন্ধ করে। এই জল, ভূমির অব্যবহিত নিম্নে 
যে জল-বাহী স্তর ( ১ম চিত্র, গ) থাকে, তথ। হইতে প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। উঠ্ঠার নীচে কিছুদুরব্যাপী একটা জল-রোধক কঠিন স্তর 
( ১ম চিত্র, ঘ) থাকে; এই জমীর মধা দিয়া জল যাইতে পারে 
না। এই জমী খনন করিয়া নীচের দিকে লইয়া যাইলে আর 
একটা জলবাহী স্তর (১ম চিত্র, চ) দেখিতে পাওয়া যায়। 
এই গভীর স্তরের জল নির্মল হয়। যে সকল কৃপকে আমর! 
গভীর কৃপ (১ম চিত্র, খ) বলি, তাহা! খনন করিয়া এই 
দ্বিতীয় জলবাহী স্তর (চ) পর্যন্ত নামাইয়া দেওয়া হয়। 
্বল্নগভীর কৃপ (১ম চিত্র, ক) প্রথম জলবাহী স্তর (গ) 
পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে, স্থতরাং ভূমির উপরে ও অভ্যন্তরে যে 
সমস্ত মঘুল৷ জমিয়। থাকে, তাহ! বৃষ্টির জলের সহিত মিশ্রিত 
হইয়। অস্ত:প্রবাহদ্বার৷ কূপের মধো পতিত হয়। এপ কৃপের 
জল যে দুষিত হইবে, তাহাতে আর আশ্তর্ধ্য কি? কৃপ ষত 
গভীর হইবে, ততই উহার তলদেশের ভূমি হইতে জল উঠিয়া 
তন্মধ্যে সঞ্চিত হইবে। গভীর মাটির মধ্যে আবর্জনা 
ময়লা! সঞ্চিত থাকে না, স্থতরাং গভীর কূপের গল এই কারণে 
প্রায়ই নিশ্মন হয়। পূর্ব পৃষ্ঠায় ১ম চিত্র দেখিলেই শ্ব্নগভীর ও 
গভীর কৃপের পার্থক্য বুঝিতে পার! যাইবে । 

কৃপের ভিতরের গাত্র পাক। করিয়। গাথিয়া৷ দিলে প্রথম 
ত্তরগ্থিত মম়লামিশ্রিত জল অগ্তঃপ্রবাহ দ্বার কূপের মধ্যে 


পলী-্থাস্থ্য ২ 


প্রবেশ করিতে পারে না। শুধু পাট” বসাইয়৷ দিলে অন্তঃগ্রবাহ 
একেবারে বন্ধ হয় না। 


কুপ যত গভীর হয়, উহা! চতুঃপার্খের এ পরিমাণ 
এমন কি তাহার মপেক্ষ। অধিকতর বিস্তৃত ভূমিখণ্ড হইতে 
জল শোষণ করিয়া লয়। স্থতরাং কূপের গভীরতার 
সমপরিমাণ স্থানের মধ্যে কোনরূপ ময়ল| সঞ্চিত হইতে দে ৭য়! 


4৮১৮ পে পি «২ 
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খ্য় চিত্র। 
কুপের নিকটে এক পারে বাদনমাজা, অপর পার্থে কাপড় কাচা 
ও স্নান কর। হইতেছে । এই সকল ম্থানের ময়ল। জল জমীতে 
শোষিত হইয়। অন্তঃপ্রবাহ দ্বার কুপের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে । কিছু 
দুরে দক্ষিণে গ্ো-শাল।র ও বামদিকের পায়খানার ময়লা! জল নর্দাম! 
বাহিয়া আসিয়! অন্তঃপ্রবাহ্‌ দ্বার! কূপের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। 


৮ পাপিশাস্সি সপ পিস উলা তি স্পিসপিিসপিপিস্পাস্পাহ্জিটিস্লাসটিপাস্পাসপপাস্া অান্পি জপ সপ স্পা সপ উপ সত সিসি সি ৯৩ আসল নিস্পান্্শি 


২৬ পলী-স্বাস্থ্য । 





উচিত নহে। এই জন্য কৃপ হইতে দুরে পায়খানা, গো-শালা 
পয়ঃগ্রণালী, গোবর ও অন্তান্ত আবর্জনা ফেলিবার স্থানের 
ব্যবস্থা করা উচিত। কৃপের নিকট স্নান, বাগনমাজা, 
কাপড়কাচা প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় কোন কাধ্যই করিবে না, 
তাহ। হইলে ময়ল! জল জমীতে বসিয়! অস্তঃপ্রবাহ দ্বারা কূপের 
মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিবে। পূর্বব পৃষ্ঠায় ২য় চিত্রে দৃষ্টি পাত 
করিলে ইহ বুঝিতে পারা যাইবে। 

কূপ হইতে দুরে শানবাধান স্থানে ম্মানাদি সম্পন্ন করা 
উচিত এবং সেই জল যাহাতে নালা দিয়! দূরে বহির্গত 
হইয়! যায়, তাহার বন্দোবস্ত কর্তব্য। কৃপের চতুঃপার্থের ভূষি 
৫৬ হাত পর্যাস্ত ইঞ্টক বা প্রস্তর দিয়া বাধাইয়া বাহিরের দিকে 
ঢালু করিয়া তদুপরি পতিত জল যাহাতে দূরে নিকাশ হইয়া যায়, 
তাহার বাবস্থা করা উচিত। কৃপের মধ্যে লোহার নল নামাইয়া 
দিয়। একটী পম্প, যন্ত্র সাহায্যে জল উত্তোলন করিলে কূপের জল 
অপরিষ্কৃত হয় না। এই নলঘ্বারা দূরে ঢাকা চৌবাচ্ছার মধ্যে 
জল নীত হইলে সেই জল কেহ হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতে 
পারিবে না। চৌবাচ্চীর বাহিরে নীচের দিকে একটা “কলের 
মুখ” লাগান থাকিবে। যাহার প্রয়োজন হইবে, মে “কলের 
মুখ” খুলিয়৷ কলসী বা অপর পাত্রে জল সংগ্রহ করিবে। একপ 
ব্যবস্থায় কৃতপর জল দুষিত হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। 
এই ব্যবস্থার একটা চিত্র পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। | 


শর্তাদি সপাস্টিকাস্পিনসমিপিসপাসিত সপ সপি সপারমন্লি শাস্তি ৯ 


পল্লী-স্থাস্থ্য । ২৭ 
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শুয় চিত্র। 


কুপ হইতে নল দিয়! জল তুলিবার ব্যবস্থা। কূপের চতুদ্দিক্‌ 
পাঁকা করিয় বাধান, উহ! বাহিরের দিকে ঢালু। দক্ষিণে চৌবাচ্চার 
নীচে “কলের মুখ” খুলিয়' কলমী ভর! হইতেছে ? বামদিকে দুরে শান- 
বাধান স্থানে লোকে স্ত্ান করিতেছে । কূপের গাত্র সিমেন্ট, দিয়। 
পাক: করিয়া বাধান। ময়লাজল অন্তঃপ্রবাহ্‌ দ্বার! কূপের মধ্যে প্রবেশ 
না করিয়। দূরে নিকাশ হইয়া যায়। 


মাধারণ কৃপের জন প্রায় নির্মল হয় না। আজকাল অনেক: 
দেশে লোহার নলের কুপের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাকে 
ইংরাজীতে আর্টিপিয়ান্‌ বা টিউব ওয়েল কহে। ইহা অনেকগুলি 





টিউব্‌ ওয়েল্‌ বা লৌহ-নল-কুপ। 
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দীর্ঘ লৌহনির্মিত নলের সংযোগে 
প্রস্তুত হয়। ইহার তলদেশ স্থচল 
এবং তথায় অনেকগুলি ছিদ্র থাকে; 
সেই ছিন্ত দিয়া গভীর জলবাহী স্তর 
হইতে জল উঠে। জমীর উপরি- 
ভাগের ময়লা জল অন্তঃপ্রবাহ দ্বার! 
এই কুপের মধো প্রবেশ করিতে 
পারে না, স্থতরাং এই কুপের জল 
সর্ববদ। নিশ্বল থাকে । বাঙ্গাল! দেশে 
পানীয় জল নান! কারণে যেরূপ 
দুষিত হয়, তাহাতে সর্ববক্র এইরূপ 
কুপ বসাইলে নিল 'পানীয় 


জলের অভাব হয় না। আমি 


শুনিঘাছি যে কুচবিহারে অনেক 
বাটীতে এইরূপ কৃপের ব্যবস্থ! আছে। 


একটা পম্প, যন্ত্র সাহাধ্যে এই কূপ হইতে জন উত্তোলিত 
হয়। এইরূপ কৃপ হইতে বারমাস প্রচুর পরিমাণে নির্মল পানীয় 
জল পাওয়া যায়। অবশ্ত ইহা বদাইতে বেশী খরচ হয়, স্থৃতরাং 
সাধারণ লোকে এরূপ কৃপ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয় না। 
গ্রামের জমীদার ও অবস্থাপন্ন লোকের! প্রত্যেক গ্রামে দুই 
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একট এইক্ধপ কৃপ বসাইয়! দ্রিলে লোকে নির্মল জল পান করিয়া 
কলেরা প্রভৃতি রোগের হস্ত হইতে অনেক পরিমাণে নিষ্কৃতি 
লাভ করিতে পারে। এই জল কোন মতে দূষিত হইবার 
সম্ভাবনা থাকে না। লৌহ-নল-কৃপের একটা চিত্র পূর্ব পৃষ্ঠায়, 
প্রদর্শিত হইল। এই কুপ প্রয়োজনান্সারে গভীর করা যাইতে 
পারে। আমেরিকার ডাকোট! প্রদেশে একটী নল-কৃপ আছে। 
উহার ব্যাস ৭ ইঞ্চি মাত্র কিন্ত উহার গভীরতা ৭৫* ফিট। 
এই কুপ হইতে এত তেজে জল নির্গত হয়, যে উহার মুখ 
খুলিয়া রাখিলে ৬* হাত উর পর্যন্ত জল উঠে। এই একটী 
কৃপ হইতে দিবসে ১ কোটী ১৫ লক্ষ গ্যালন্‌ জল প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। ১ গ্যালন্‌ মাপে পাচ সেরের ঘমান। 

বিশুদ্ধ জলপান স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় । ময়লা 
জল পান করিলে জর, উদরাময়, রক্ত-আমাশয় এবং নানাবিধ' 
কমিঘটিত রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। এক ফোটা ময়লা 
লে .কত যে কদর্ধ্য দ্রব্য থাকে, তাহা চক্ষে ন| দেখিলে, 
কেহ বিশ্বাম করিবেন না। এইগুলি অনেক সময় এত 
ষুদ্রাকার হয়, যে, শুধুচোখে উহবা্রিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। 
অণুবীক্ষণ নামে এক প্রকার যন্ত্র আছে, যাহা দ্বার আমর! 
চক্ষুর অদৃশ্য কষুত্ববস্ত দেখিতে সমর্থ হই। অনুবীক্ষণ দ্বারা, 
একবার একফৌটা ময়ল! জল পরীক্ষা করিলে এরূপ বীভৎস, 
পদার্থ দেখা যাইবে, যে, তাহার পর ময়ল। 'জল পান, 
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করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইবে না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে 
সাহায্যে একফৌটা মগ্লা জঙে যত পোকা, কমিকীট, 
কুটাবালি, নিম্নশ্রেণীর গাছপাল! ইত্যাদি পদার্থ ভাসিতে দেখ! 
যায়। তাহারই এক চিত্র এনস্থলে প্রদখিত হইল। ইহা! 





৫ম [চত্র। 
ময়ল৷ জলে ভাসমান পোকামাকড় ও অন্যাস্ত পদার্ঘ। 


দেিয়। নির্মল জল ব্যতীত অন্য জল পান করিতে কি 
আর কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারে? এই চিত্র কাল্পনিক 
নহে; গ্রীষ্মকালে যে কোন অপরিক্চার পু্রিণীর জল পরাক্ষা 
করিলে, এইরূপ পদার্থ দেখিতে পাওয়া যাইবে । সেপ্দিন আড়িয়াদহ 
গ্রামের একটা পুক্ষরিণীর জপ পরীক্ষার সময়ে চিত্রের উপরিভাগে 
যেরূপ কীট অষ্কিত রহিয়াছে, এরূপ বহুসংখ্যক জীবিত কীট 
ৃষ্ট হইয়াছিল। কি ৯ 
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জলে যদ্দি শুধু জীবিত বা মৃত পোকামাকড়াদি অথবা 
পাক শেওল। প্রভৃতি উদ্ভিজ্ঞ পদার্থ থাকিত, তাহ! হইলে 
বরঞ্চ রক্ষ| ছিল, কিন্ত অনেক সময়ে কলেরা, টাইফয়েড্‌ জ্বর 
প্রভৃতি ভীষণ সংক্রামক রোগের বীজ আমাদিগের দোষে 





ত্ঠ চিত্র ] রি রে ক 24 শত 
2? :21ূ 4১: 
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শপ সপসিপাি্পাসিত তত 
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জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া! থাকে। এই সকল রোগের 
বীজ এত ক্ষুদ্র যে উহার] আমাদিগের চক্ষুর অগোঁচর। পূর্ববৃষ্ঠায় 
কয়েকটা সংক্রামক রোগের বীজাণুর একটা চিত্র প্রদত্ত হইল 1 
স্বাভাবিক আকারের ১০০* বা ১৫০০ গুণ বড় করিয়া উহাদ্দিগকে 
চিত্রে দেখান হইয়াছে, স্থতরাঁং উহারা যে কত ক্ষুদ্র, তাহা 
সহজেই অন্থুমান করিয়। লওয়া যাইতে পারে। গ্রামে কাহারও, 
কলেরা রোগ হইলে তাহার বমি ও মল'সংযুক্ত শয্যা ও বস্বাদি 
পুফরিণী বা! নদীর জলে ধৌত করা হয়। কলেরা রোগের 
বীজ মল ও বমির মধ্যে অবস্থিতি করে, স্থতরাং রোগীর 
কাপড় বা বিছবান। পুক্করিণী বা নদীর মধ্যে কাচিলে এ বীঞ্জ 
জলের নহিত মিশ্রিত হয় এবং এ জল পানের জন্য ব্যবহার 
করিলে রোগের বীজ উদরস্থ হইয়া কলের! মহামারীরূপে 
পল্লী মধ্যে পরিব্যা্ধ হইয়। পড়ে। কলেরার বীজ 
উদরস্থ না হইলে কলেরা হয় না । হাসপাতালে কলের। 
রোগীর চিকিৎস! হইয়| থাকে, কিন্তু যাহার। দিবারাত্তর রোগীদিগের 
লেবা শুশ্ধা করিতেছে, সর্ব! যাহারা রোগীর বমি ও মল হস্ত 
দ্বারা স্পর্শ করিতেছে, তাহাদের কলেরা হইতে কখন দেখ! 
ধায় না। তাহার কারণ এই যে ঘদ্দিও তাহারা সর্ববদ! 
রোগীর মলমুত্রাদির সংস্পর্শে আইসে, কিন্তু হাসপাতালের 
নিয়মান্ননারে ফেনাইল্‌ প্রভৃতি বিশোধক খধধ ও সাবান দিয়া 
হাত ন| ধুইয়া তাহারা কোন খাদ্যদ্রব্য বাপানীয় গ্রহণ করে 
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টিপে সিত পা্পিস্পিসপাস্পীন মরি সপ্ত? 
৯ সসপাসসিসি কলা জল টিপা স্পস্ট সস স্পর্শ ৬ তা এপ শি পাপ ৩222 শি শত সিসি স্পিন সত সি উল ভাসি ০৭ ০৮ সত সপ্িশপাদপাদ্পাসি 


না এবং তাহারা যে জল পান করে, তাহার সহিত কলেরার বীজ 
কোনমতে মিশ্রিত হইবার সম্ভাবন! থাকে না। প্ল্লীগ্রামে 
কলেরা হইলে পুষ্ষরিণীর বা নদীর জলে রে'গীর শধ্যা ও 
বন্দি কাচিবার জন্য কলেরার বীজ জলের সহিত মিশ্রুত 
হইয়া য'য়; সেই জল যেপান করিবে তাহাঁরই কলেরা 
হইবার সম্ভাবনা । এই জন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, নদী বা 
পুঙ্করিণীর ধারে যাহাদের গৃহ, ভাহারাই সর্বাগ্রে কলেরায় 
আক্রান্ত হয়। 

পল্লী গ্রামে পুষ্ষরিণীর অভাব নাই। যদি দুই একটা ভাল 
পুকুর শুদ্ধ পানীয় জলের জন্য পৃথক করিয়া রাখ হয়, তাহার 
মধ্যে স্নান করা, কাপড়কাচ। বা বাসনমাজা প্রভৃতি কাধ্য ন। 
কর! হয়, তাহা হইলে সেই জল কখন দুষিত হয় না। আগেকার 
লোকে গ্রামের বাহিরে পানীয় জলের অন্য বড় বড় দীঘী 
কাটাইয়! দিতেন। দীঘীর পাড় উচু করা হইত, বাহিরের ময়ল! 
ঈল দ্রীঘীর মধ্যে পতিত হইবার সুবিধা পাইত না। বৃষ্টির 
্ল দ্বারা এবং দীঘীর গভীর তলদেশ হইতে জল উঠিয়। 
তাহা পরিপূর্ণ থাকিত এবং এ জল সর্বদা বায়ুতাড়িত ও 
রাদ্রসোবতি হইত বলিয়৷ নির্মল থাকিত। যীহারা দীঘা 
কাটাইতেন, তাহারা গ্রামের অবস্থাপন্ন বর্দিষুণ লোক, স্থতরাং 
ঠাহাদের ভয়ে কেহ দীঘীর জল অপরিষ্কার করিতে সাহস 


শু 
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করিত না। এখনও সেই সকল দীঘী রহিয়াছে কিন্ত 
স্কারাভাবে তাহাদের অবস্থ! শোচনীয় হইয়া উঠিগ্নাছে। অবশ্ঠ 
এখন৪ কোন কোন স্থানে এইরূপ রিজার্ভ ([২6507৮০ ) 
পুক্ষরিণী থাকিতে দেখা যায়। উত্তরপাড়ায় রাঙ্গা শ্রীুক্ত 


প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এবং পানিশেহালায় শ্রীযুক্ত সারদা- 
চরণ মিত্র মহাশয় এইরূপ পুষ্রিণীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। পানীয় 
জল সংগ্রহ ব্যতীত অন্ত কোন কার্যোর জন্ত এই সকল পুষ্ষরিণীর 
জল কেহ বাবার করিতে পারে না। এই পুঙ্গরিণীর মধ্যে 
কাহাকে৪ স্নান করিতে বা কাপড় কাচিতে দেওয়া হয় না। 
যদি কোন গ্রামের লোক একটু কষ্ট স্বীকার করিয়। এইরূপ 
পুঞ্চর্ণী হইতে পানীয় জল আহরণ করে, তাহা হইলে 
কখনই সেই গ্রামের মধো কলেরা প্রভৃতি ভীষণ রোগ 
মহামারীরূপে প্রবল হইতে পারে না। গ্রামের লোকের 
সমবেত ঠেষটায় পানীয় জল সংগ্রহের এইরূপ স্থব্যবস্থ! সহজেই 
হইতে পারে। 

অনেক সময়ে পুক্ষরিণী পাঁচজনের ভাগে পড়ে বলিয়৷ তাহা 
পরিষ্কৃত হম না। আবার যদি সরিকদিগের মধ্যে গৃহবিবাদ 
থাকে, তাহা হইলে পৃষ্ধরিণীর সংস্কার করা দূরে থাকুক, এক 
সরিক ইচ্ছা করিয়া অগ্য সরিকদিগের অস্থবিধা করিবার 
জন্য নানা উপায়ে পুফরিণীর জল অপরিষ্কৃত করিয়া থাকে। 
আমরা যতদিন সর্বসাধারণের উপকারের জন্ত হৃদয়ের এইরূপ 


পল্লী-স্বাস্থ্য। টু 


শেপ পারিস সপিসপাসপাসসিপাসমিপা সিস্িপাস্সিপী পাতাটির পাপা লালা ৬৬ এ পাসটিপপিিসম পা্দসি পিসি গার পাপা এটি পি পাত +- 


ক্ুদ্রতা পরিত্যাগ না করিব, ততদিন পর্্যস্ত আমাদিগের দ্বার! 
দেশের কোন প্রকার মঙ্গলজনক কার্যযই সম্পার্দিত হইবে ন!। 


গ্রামের লোকের সমবেত চেষ্টা না হইলে, গ্রামের 
স্বাস্থ্যের উন্নতি কখনই হইতে পারে না। 


সমবেত হইয়। কাধ্য করিবার চেষ্টা সবেমাত্র এদেশে আরন্ত 
হইয়াছে । ইয়ুরোপ্‌ ও আমেরিকার অন্তর্বর্তী এনেক দেশ 
তদ্দেশবাপীদিগের সমবেত চেষ্টায় অভাবনীয় উন্নতিলাভ 
করিয়াছে । আমরা আশ! করি আমাদের দেশের লোকের 
মধ্যে এই শিক্ষা শীঘ্র পরিপুষ্টি লাভ করিয়া দেশের অশেষ 
কল্যাণসাধন করিবে । 


যখন পল্লীগ্রামের প্রায় সর্বরই নির্মল জলের অভাব, তখন 
কি উপায় অবলম্বন করিলে দৃধিত জল পানের উপযোগী হই 
পারে, তংসম্বন্ধে ছুই একটি কথা সংক্ষেপে বলিব। 
জল সাধারণতঃ ছুই উপায়ে পরিঙ্কত হইতে পারে £-- 
(১) ছাকা। 
(২) ফুটাইয়! লওয়া। 


জল ছাকিয়। লইলে উর দূষিত অংশ অনেক পরিমাণে 
দূরীভূত হইয়া উহ! পরিষ্কৃত হয়। জল ছাঁকিবার জন্য নান 
প্রকার ছাকৃনি ব্যবহৃত হইয়। থাকে। কাপড় দিয় ছাকয় 
লইলে জনের ময়ল। সামান্ত পরিমাণে দূরীভূত হয় মাত, 


৩৬ পল্লী-স্বাস্থ্য। 
কিন্ত এ জল পানের উপযোগী হয় না। আমাদের দেশে 
বর্ষাকালে নদীর . ঘোলাঞজজল অনেকে কাপড় দিয়া ছাকিয়! 
ব্যবহার করেন; ইহাতে পোকা মাকড় পাতা কুটা প্রভৃতি 
মোট! ময়লা পদার্থ দুরীত্ৃত হয় মাত্র কিন্তু তাহাতে বিশেষ 
কোন ফললাভ হয় না। সাধারণতঃ কাঁকর ও বালি 
অথব। বালি ও কয়লার ছীকৃনি জল ছাকিবার নিমিত্ত 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কয়লা 
অপেক্ষা! মোটাবালি ও কাকরের 
ব্যবহার প্রশস্ত। তিন্টী কলসীর 
তলদেশে এক একটা ক্ষুদ্র ছিন্র 
রাখিয়। তাহাতে একটু পাট বা তুল! 
লাগাইয়া যে জল ছাকিতে হইবে, তাহা 
উপরের কলসীতে রাখিবে। মধ্যের 
দুইটী কলসীতে পরিষ্কৃত বালি ও 
কাকর অথব। কয়ল! পুরিয়া৷ রাখিতে 
হইবে। উপরের কলসীতে ময়ল! 





জল ঢালিয়! দিলে, এ জল। মাঝের টা 
বালি ও কাঁকর বা কয়লার 

হুইটা কলসীর ভিতর দিয়া, পরিস্কৃত হা 

হইয়। বাহির হইয়া! আসিবে । সর্বনি় | 


কলসীর মুখে একখণ্ড পরিষ্কৃত কাপড় বীধিয়৷ তন্মধ্যে ছাঁকা 
জল সঞ্চয় করিতে হুয়। . 


পল্লী-স্বাস্থ্ | ৩৭ 


প সপ সিসি সস পা পাস্তা স্পা পপি নি উর পোসপাসিপিসপসিপ এপ ০ পাস্পানি্াসপছি ১০ -৪১ ত৩ ৩ 4 ৮০৩ পরী এত কত পা ১ ও 


কলসীর পরিবর্তে ফুলের টবের ন্যায় একটা বৃহদাকার 
মাটি বা কাঠের টবে বালি ও কাকর ভরিয়! জল ছাঁকিবার 





৮ম চিত্র। 
ফুলের টবের ছাক্নি। 
১ম স্তর বালি, ২য় স্তর কাকর, ৩য় স্তর বালি, ৪র্থ স্তর কাকর। 


নুন্দর বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। টবের তলায় ছিদ্র না 
থাকিলে একটা ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া লইতে হইবে। এইকপ 
ফুলের টবের ছাকৃনির চিত্র উপরে প্রদত্ত হইল। অল্প 
জলের প্রয়োজন হইলে একটা বড় ফুলের টবে ছাকনির বন্দোবস্ত 
সহজেই করা যাইতে পারে। | 


৩৮ পলী স্বাস্থ্য । 


ত পাস্পরসটিীসি পি এ পাস্তা লাল 5 পিপি লা পা রেসি পাটি ৫৬ সি এ সলাত পাপা পট সত লি সব পপসিপাসি রিপা পাপা পা পাট 2৩টি পলাসিপািলানিসিটিাসিপািলাসাকিলাসি প* পা পাস ০ পিপাসা 


কলিকাতার কলের জল বারাকপুরের সন্নিকটে 
অবস্থিত ফল্ত] নামক স্থানে বালি ও কীকরের ছাক্‌নি 
দ্বারা ছাক। হইয়! থাকে । অতি বৃহৎ চৌবাচ্চার মধ্যে 
পারস্ধত বালি ও কাক সঞ্চিত থাকে । হুগণপা নার ঘোল৷ 
জল তন্মধ্য (দিয়া পরিচালিত হহয়৷ স্থন্দরভাবে পারত ও নিম্মল 
হুইয়। আহসে। 

কলের! প্রভৃতি সংক্রামক রোগ যদ্দি গ্রামের মধ্যে 
প্রাহুভূতি হয়, তাহা হইলে কলমী বা ফুলের টবের ছাক্নির 
উপর নির্ভর করিলে চলিবে না । কলেরা বোগের বীজাণু এত 
সুক্ষ যে কাকর ও বালির ছ।কৃণি দ্বারা তাহা সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ 
হয় না। যে জল ছাক। যায়, তাহার মধ্যে যাঁদ এ রোগের 
বীজাণু মিশ্রিত থাকে, তাহা হইলে তাহার কিয়দ'শ ছাকুনির, 
ভিতর (দয়া আসয়া ছাক' জলের মধ্যে থাকিয়া যায়। সুতরাং 
কলেরার প্রাছুর্ভাবের সময় শুদ্ধ বাল ও কাকরের ছাকনির 
উপর বিশ্বাস কারয়। থাকিণে অনেক সময়ে বিপদ্‌ ঘটিবার 
সম্তাবন!। পাস্ট,র্‌ চেম্বার্লাও, অথবা বার্ক.ফেল্ড, নামক ছাক্শি 
ব্যতীত অন্ত কোন ছীকঠনর উপর কলেরার প্রাছুর্ভাবের সময় 
বিশ্বান করিতে পার যায় না। কিন্তু এসকল ছাঁকৃনির 
মূল্য অধিক এবং উহাদিগকে ব্যবহার করিবার কৌশল মকলে 
সহজে আয়ত করিতে পারে না। স্থতরাং সর্বসাধারণের মধ্যে 


পল্লী-স্বাস্থ্য । ৩৯ 


সারির ৯ পাপা? সি পা, পাটি এসসি সি শি এসি অত সত পতি পাত ০৯ পিসি সিসি এ ৯০ পে্পা্াসবাডিপস পালন ৯০৭০০ 


এরূপ ছাকৃনির খ্যধহার সম্ভবপর লহে। বিশেষতঃ ছাকৃনি 
মাত্রকেই মাঝে মাঝে পরিষ্কৃত করা উচিত--ছাকৃনর মধ্যে 
অধিক ময়লা জান্মলে উহা দ্বারা জল মোটেই পরিষ্কৃত হয় 
না। বালি ও কাঁকরের ছাকনি সহঞ্জেই পরিষত করিতে 
পারা যায়। বালি ও কাকর পোড়াইয়া লইকেই তাহ! পুনরায় 
ব্যবহাোপযোগী হৃইয়। থাকে। বালি ও কাকর মাঝে মাঝে 
বদলাইয়া ফেলিতেও অধিক ব্যয় হয়না। কিন্তু সকলে পাষ্টবু 
চেম্বার্ল' ও. ছাকৃনি পরিষ্কার করিতে পারে না-__বিশেষ সাণ্ধান 
না হইলে তাহ। ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্তাবন।। 

তবে কলেরার প্রাদুর্তাবের সময় কি উপায়ে নিম্মল পানীয় 
জল পাওয়া যাইতে পারে? ইহার একটা শি সহজ উপায় 
আছে। ইহাতে খরচ কিছুগ্ঠ নাই, অথচ এই উপায়ে জল 
পরিষ্কৃত করিয়া লইলে সংক্রামক রোগের আক্রমণ হ₹ইতে 
অনায়াসে অব্যাহতি লাভ করিতে পার! যায়। জল যতই 
দূষিত ছউক না কেন, উহার মধ্যে কলেরা প্রভৃতি ষে 
কোন সংক্রামক রোগের বীজ সংমিশ্রিত থাকুক না কেন, 
উহাকে যদ্দি কিছুক্ষণ ভাল করিয়া ফুটাইয়া ল্য়া যায়, 
তা! হইলে উহার সংক্রামকতা দোষ একেবারে নষ্ট 
হইয়া যায়। এরূপ জল নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে পান কর! 
ষাইতে পারে। 


৪০ পল্লী-স্বাস্থ্য 1 
কি এটি পতি ৯২৮ ৯০৩ সপ সলাত ভা সি সাকিল তি পাস্তা ও পি টি এ তাস পা্তাসি াসলা পাস্তা ত সির ৯ উপ অিপ৯৮ত তর তত পা সি পাসপসসিিততিসাপ পা এনাম সিসি ভি উল ২ তি লা সাল 


কলেরা রোগ, দুষিত জল ব৷ দুষিত জলমিশ্রিত ছুগ্ধ 
পান করিয়াই উত্পন হয়। 


আমরা দুধ না ফুটাইয়! পান করি না; সেইরূপে যদি জলও 
ফুটাইয়। পান করি, তাহ! হইলে আমর! এ রোগের হস্ত হইতে 
এক প্রকার অব্যাহতি লাভ করিতে পারি। কিন্তু আমরা 
সামান্য কষ্ট স্বীকার করিয়৷ পানীয় জল ফুটাইয়া লইতে স্বীকৃত 
হইনা আমাদিগের বাটীর স্ত্রীলোকের ইহ৷ একটা অনাবশ্ঠক 
কষ্টকর ব্যাপার বলিম্বা মনে করিম! থাকেন। পল্লীগ্রামের সকলে 
যদি বারমাস পানীয় জল উত্তমরূপে কুটাইয়া, পরে শীতল করিয়া, 
ব্যবহার করেন, তাহ। হইলে আমি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি 
যে অর্দেক রোগ গ্রাম হইতে দূরীভৃত হয়, গ্রামের লোকের 
নৃতন স্বাস্থা ও নবজীবন লাভ হয় এবং উপাজ্জনক্ষম লোকের 
আধিক্য হেতু গ্রামের শ্রী আবার ফিরিয়া আইসে। 


জল যে তাপে ফুটিতে থাকে, এ তাপে কোন 
ংক্রামক রোগের বী্জাণু অধিকক্ষণ জীবিত থাকিতে পারে না। 
অন্ত ষে ময়লাই জলে থাকুক ন|। কেন, তন্মধ্যে সংক্রামক রোগের 
বীজ না থাকিলে উহা তত অনিষ্টকর হয় না। সংক্রামক 
রোগের বীঞ্জ ধ্বংস করিবার একমাত্র সহজ উপায়__জল 
ফুটাইয়া লওয়া। এই সহজ উপায় কি পল্লীগ্রামের প্রত্যেক 
গৃহে অবলম্বিত হইতে পারে না? আমাদের দেশের শিক্ষিত 


পল্লী-স্বাস্থ্য। ৪১ 
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লোকের! গ্রামে গ্রামে যাইয়৷ যাহাতে সকলের গৃহে এই সহজ 
প্রথা বারমাস প্রচলিত হয়, তাহার জন্য বিধিমতে চেঈ করুন। 
তীহার৷ ছুই তিন বৎসরের মধ্যে দেখিবেন, গ্রামে রোগের 
প্রাহুর্তাব কিরূপ কমিয়! গিয়াছে। 

পার্মাঙ্গানেট অব্‌ পটান্‌ (1617)1210591120 01 [90185] ) 
নামক এক প্রকার বিশোধক ওঁষধধ জলে মিশ্রিত করিলে জলের 
সংক্রামকতা দোষ নষ্ট হ্ইয়া যায়; এইজন্য কলেরা রোগের 
প্রাহুর্ভাবের সময় স্বাস্থ্-বিভাগের কর্মচারী দ্বার এই পদার্থ 
পুষ্করিণী বা কূপের জলে মিশ্রিত করিয়৷ দেওয়া হয়। কিন্তু ইহ 
সাধারণ লোকে ব্যবহার করিতে পারে না; ইহার দামও বেশী 
এবং সকল স্থানে ইহা! পাওয়া যায় না। ইহা! ব্যবহার করিতে 
হইলে ইহার গুণাণ্ডণ জান এবং ইহার মাত্রা পরিমিত হওয়। 
আবশ্তক। চিকিৎসকের হস্তেই ইহার স্থব্যবস্থা হইবার সম্ভাবনা । 
সাধারণ লোকের পক্ষে জল ফুটান অপেক্ষা জলকে নির্দোষ 
করিবার সহজ উপায় আর নাই। ইহাতে জলের সংকামকতা 
দোষ নষ্ট হয় এবং জলের মধ্যে যে খনিজ ও উদ্ভিজ্ঞ পদার্থ 
মিশ্রিত থাকে, তাহার পরিমাণও অনেক কমিয়! যায়। জলকে 
ফুটাইয়া পরে ছীকিয়া লইলে উহার অধিকাংশ দোষ কাটিয়। 
যায়। অতএব পন্লীগ্রামে থাকিয়া এই সহজ নিয়ম পালন করিতে 
€কেহ যেন অবহেল। না করেন। 

ফটুকিরি, তুঁতে প্রভৃতি পদার্থ জল পরিষ্কার করিবার জন্য 


৪২ পল্লী-স্বাস্থা। 
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ব্যবহৃত হয়, কিন্ত জলের সংক্রামকতা৷ দৌষ এই সকল পার্থদ্বারা 
একেবারে নষ্ট হয় না। 

বর্ধমান বংসরের প্রারস্তে বিক্রমপুরে কল্রোর এবপ ভয়ানক 
প্রাহুর্ভাব হইয়াছিল যে মৃতদেহ স*কারের জন্য গ্রামে লোক 
পাওয়া যায় নাই। মুক ও বধির বিদ্যালয়ের অধাক্ষ যামিনী বাবুর 
নিকট শুনিয়াছি যে, ঢাকা হইতে ডোম আনিয়া এ কার্য সম্পন্ন 
করা হইয়াছিল। বিক্রমপুরের লোক প্রধান: প্ষর্ী হইতে 
পানীয় জল স"গ্রহ করিয়া থাকে । অন্তান্ স্তনের ন্যার বিক্রম- 
পুরেও যে পুঙ্গরিণী হইতে পানীয় জল সংগৃঠ'ত হয়, ত'হাতেই 
বিছান; ও কাপড় কাঠ, স্নান, বাসনমাজা প্রভৃতি কার্ধা নিত্য 
সম্পা্দত হইয়া থাকে। যামিনী বাবু বল্নে যে, বিকুমপুরের 
পশ্চিমাংশে শুতিবৎ্সর কলেরার প্রকোপ দেখা বায়। এই 

ংশে আর্ধকাংশ বাটীই পুফরিণীৰ ধারে অবস্থত এবং এই 

সকল বাটার পায়থানা ও অন্যান্য স্থানের *মলা জল পুক্করিণীর 
মধ্যেই পতিত হয়, এবং সেই জলই লোকে পানীয়বূপে ব্যবহার 
করিয়া থাকে । ইহ!তে প্রতিবৎ্সর যে তথায় কলেরার প্রাছুর্তাব 
হইবে, তাহাতে আর আশ্যধ্য কি? 

পানীয় জল ৭ ছুগ্ধ ফুটাইয়া লওয়া ব্যতীত কলেরা নিবারণের 
জন্য অপর যে সকল উপায় অবলম্বন করা আবশ্থক, তাহ! সংক্ষেপে 
এস্থলে বণিত হইল। 

গ্রামের মধ্যে কলেরার প্রাছুর্তাব হইলে খাদ্যদ্রব্য সদ্য 
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প্রস্তুত করিয়া! গরম থাকিঠে থাকিতেই উহা৷ ভক্ষণ করা বর্তব্য; 
এ সময়ে কোন পদার্থ শীতল অবস্থায় ভক্ষণ করা একাস্ত 
অন্থচিত। এ সময়ে ফলমূল শুরিতরকারী উঞ্ণজলে উত্তমরূপে 
ধৌও না করিয়া ব্যবহার করিবে না এবং রন্ধন না করিয়া কোন 
দ্রব্য বাচা অবস্থায় খাইবে না। এ সময়ে বাজারে গুস্তত খাদা 
ও পানীয় একেবারে পরিত্যাগ করিবে। 

হস্তাদি উত্তমরূপে পরিষার না কাঁরয়া কোন খদাদ্রব্য ঝা 
পানীয় গ্রহণ ঝরবে না বাস্পর্শ করিবে না। 

বাটীর মধ্যে মাছির উপদ্রব যাহাতে নিবারিত হয়, তদ্বিষয়ে 
সবিশেষ সচে হইবে, কারণ অনেক সময়ে মাছি দূর হইতে 
কলেরা বাজ বহন কাজা খার)দ্রব্যে সংলগ্ন করিয়া দেয়। 

এহ পিয়ম "বল প্রতিপালন করিলে কলেরা ঝোগ »হজে বাড়ীর 
মধ্যে গরবেশ করিতে পারিবে না। তগ্চপরি ঘাঁদ কলেরা পোগীর 
মল ও বমি-সংস্পৃষ্ট শয্যাব?[|দ পুক্ষারিণী বা নদীতে ন। কাচিয়া 
খড় দিঞা জালাহয়া দেওয়া হয় কিম্বা কার্ালকি এসড্‌ বা 
ফেনাইল প্রভৃতি বিশোধক ওঁষধের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়া পরে 
সাবানজল দ্বারা কাচিয়া লওয়া হয় অথবা উহ্াদগঞক্ে অধিকক্ষণ 
জলে ফুটাইয়া লওয়া যায়, তাহ। হইলে উহাদগের সংগামকত 
দৌষ একেবারে নষ্ট হইয়া যায় এবং আত অল্পদিনের মধ্যে গ্রাম 
হইতে কলের। রোগকে দূর করিয়া দেওয়া যাহতে পারে। 
ইহা অতি সত্য কথা, ইহাতে কিছুমাত্র অতিরঞ্রিত বর্ণনা নাই। 


8৪ পলী-্বাস্থ্য । 
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যে গ্রামে ছুর্ভাগ্যক্রমে কলেরা দেখা দিয়াছে, থাকার 
অধিবাসীরা যদি পূর্বোক্ত সামান্য নিয়মগুলি যথারীতি পালন 
করেন, তাহা হইলে হাতে হাতে স্থৃফল দেখিতে পাইবেন, কলের! 
কখনই গ্রামের মধ্যে মহামারীরূপে পরিব্যাপ্ত হইতে পারিবে ন|। 


এক্ষণে কুপ ও পুফ্ষরিণীর জল কি উপায়ে পরিস্কৃত রাখা 


যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে কয়েকটা প্রয়োজনীয় কথা নিম্নে লিখিত 
হইল। 


কুপের জল বিশুদ্ধ রাখিবার উপায়। 


১। যেখানে সেখানে কুপ খনন করা উচিত নহে। যে 
স্থানে মলমূত্র আবজ্জনার্দি পরিত্যক্ত হয়, সেস্থানে কুপ খনন 
করিলে উহার জল শীঘ্রই দূষিত হইয়া পড়ে। যে ভূমিতে 
জলনিকাশের বন্দোবস্ত নাই, তথায় কৃপ খনন করা উচিত নহে। 
গোরস্থান বা জলাহৃমির সীন্নকটে অবস্থিত কূপের জল পান 
করা একেবারে নিষিদ্ধ। যে স্থানে অধিকসংখ্যক লোকের 
বাম অথবা অশ্ব বা গোশাল! অবস্থিত, সেস্থান হইতে কুপ 
দূরে খনন করা টচিত। 

২। কুপগার্রের উপরিভাগের দুই-তৃতীয়াংশ ইষ্টক বা প্রস্তর 
দ্বারা পাক। করিয়া গীঁথিয়া। সিমেন্টের পলস্তার! করিয়া দেওয়। 
উচিত) এতত্বার৷ চতুঃপার্বস্থ আর ভূমি হইতে কূপ মধ্যে 
জলপ্রবাহের গতি নিবারিত হয়। সৃত্তিকানিশ্মিত “পাট” দ্বারা 
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২. 2৮ পালার লা পা লী পি রিতা পিত্ত ১৪৯ পাচ পল ৮ ০৭৮ 


কূপের গাত্র বাধাইলে জলপ্রবাহ কিয় পরিমাণে নিবারিত হয়; 
পাক! করিয়৷ গীখিয়া দিলে উহা! একেবারে নিবাঁরিত হয়। 

৩। কুপের চতুঃপার্স্থ ভূমির জন যাহাতে সম্পূর্ণরূপে 
নিকাশ হইয়। যায়, তাহার স্থবন্দোবস্ত করা বিশেষ প্রয়োজনীয় । 
জল নিষ্কাশনের উপায় না থাকিলে সমস্ত ময়লা! জল অন্তঃপ্রবাহ 
দ্বারা নিকটস্থ কূপের মধ্যে সঞ্চিত হয়। 

৪। কুপের পাড় তূমি হইতে ২1৩ হাত উচ্চ হওয়া উচিত 
এবং চতুঃপার্থে ৫৬ হাত জমী “পাকা মেঝে” করিয়া বাহিরের 
দিকে ঢালু করিয়৷ দেওয়া উচিত। এই উপায়ে কূপের নিকটে 
জল গড়িলে তাহা বহিমুখী হইয়। যায়, কুপের মধ্যে প্রবেশ 
করিতে পারে না। 

৫। কুপের নিকটে স্নান, বস্বাদি ধৌত করা বা তৈজস 

স্কার কর! উচিত নহে। কৃপহইতে জল উত্তোলন করিয়া 
কিয়দ্দ'রে এ সমস্ত কার্ধ্য সম্পাদন করা উচিত এবং যাহাতে 
পরিত্যক্ত জল স্থচারুরূপে নিকাশ হইয়া যায়, পুনরায় কৃপের 
মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার সুব্যবস্থা করা কর্তব্য। 

৬। কূপের মধ্যে নল বসাইয়। একটা পম্প, যন্র্ধার৷ জল 
উত্তোলন করিলে কূপের জল দূষিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। 
যদ্দি দড়ীর সাহায্যে জল তুলিতে হয়, তাহা! হইলে যে কোন 
পাত্র জল উত্তোলনের জন্য কৃপের মধ্যে নিমজ্জিত করা উচিত 
নহে। একটী ধাতুনির্শিত পাত্র জল উত্তোলনের জন্য নির্দিষ্ট 


৪৬ পল্লী ্বাস্থ্য। 
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পর সপন পি 


করিয়! রাখ! উচিত। যদি এক পাত্রে সর্বসাধারণের জল লইতে 
আপত্তি হয়, তাহা হইন্সে প্রত্যেক পাত্র পূর্বে উত্তমন্ূগে 
পরিদ্কৃত করিয়া কূপের মধ্যে নিমজ্জিত করা উচিত। 


৭। কলেরা প্রভৃতি :সংক্রামক রোগের প্রাছুর্ভাব হইলে 
কূপের জলে পার্মাঙ্গানেটু অব পটাস্‌ নামক লবণ যোগ করিয়া 
উহার শোধন কর! উচিত। এরূপ অবস্থায় জল ফুটাইয়। পান্‌ 
করিলে কোন বিপদের আশস্ক৷ থাকে ন|। 


পুক্ষরিণীর জল বিশুদ্ধ রাখিবার উপায়। 


১। মন্তস্তাবাস হইতে কিছু দূরে পানীয় জলের নিমিত্ব 
পুক্ধরিণী খনন কর! উচিত। পুক্র্রণীর পাড় এরূপ উচ্চ হওয়া 
উচিত যে চতুঃপার্বস্থ ভূমিগণ্ড হইতে জল কোনমতে পুঙ্করিণীর 
মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে । পুষ্ষিণীর ধারে বাঁসগৃহ নির্মাণ 
করা উচিত নহে। 


১। পুষ্করিণীর জল যাহাতে সর্বদা বায়ুতাড়িত ও রৌদ্র 
সেবিত হয় তাহার বন্দোবস্ত কর! উচিত। চতুর্দিকে বড় বড় 
গাছ থাকিলে রৌদ্র প্রবেশ ও বায়ু সঞ্চালনের ব্যাঘাত হয়, এবং 
অনবরত রাশি রাশি বুক্ষপত্র জলমধ্ো পতিত হয় ও পচিয়া 
জলকে দুষিত করে। এজন্ত পুষ্করিণীর ধারে বা চতুঃপার্ে 
অধিক গাছপালা হইতে দেওয়া উচিত নহে। জলের মধ্যে 
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শৈবালাদি যে সকল উদ্ভিদ জন্মে, তাহার! অক্সিজেন প্রদান করিয়। 
জলের ময়ল| কিয় পরিমাণে নাশ করে, স্থৃতরাং তাহাদের 
এককালীন উচ্ছেদ সাধন শ্রেয়স্কর নহে। পুষ্করিণীর মধ্যে রুই, 
কাতলা, বেলে, খল্সে, কই, তেচোখো, পাচচোখো, পুটা 
প্রভৃতি মত্ত জন্মাইলে জল পরিষ্কার থাকে। ক্ষুদ্রজাতীয় 
মংস্তগণ মশকদিগের ডিম্ব ও শাবক ভক্ষণ করিয়! ম)]ালেরিয়ার 
পরিব্যাঞ্থি নিবারণ করে। 

৩। পুফরিণীর চত্রঃপার্্ন্থ ভূমির জল নিফাশনের স্ুবন্দোবস্ত 
করা উচিত, নচেৎ আর্দ্র ভূভাগ হইতে দূষিত জল অগ্ঃপ্রবাহ 
দ্বারা ক্রমাগত পুক্ষরিণীর মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া থাকে । 

৪। পুষ্ষরিণীর মধ্যে সন, তৈজস সংস্কার, মলিন বন্থাদি 
ধৌত বা শয্যাদি পরিফার কণা একেবারেই অকর্তব্য। পুষঙ্করিণী 
হইতে দুর শানবাধান স্থান প্রস্তুত করিয়া তথায় উদ্চোলিত 
জলে স্বান ও বস্থাদি ধৌত করা উচিত এবং যাহাতে পরিত্যক্ত 
জল ভূমিতে শোধিত ন৷ হইয়া পয়ঃ প্রণালী দিয়! দূরে নিঙ্কাশিত 
হইয়া যায়, তাহার স্থব্যবস্থা কর! উচিত। পল্লী গ্রামে পুক্ষরিণীর 
অভাব নাই; পানীয় জলের নিমিন্ত ছুই একটা পু্করিণী পূর্বব- 
কথিত নিম্নমে স্বতন্ত্র রাখিয়। অপরগুলিতে মন্ুস্ত ও পশুদিগের 
ম্নানা্দি কারা সম্পন্ন করিলে বিশেষ অস্থবিধাও হয় না এব' স্বাস্থ 
পক্ষেও মঙ্গলজনক। যে পুক্করিণীতে রজকের৷ বন্ ধৌত করে, 
তাহার জল একেবারেই অবাবহার্ধ্য। 


৪৮ পন্নী-্বাস্থ্য। 
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৫। সংক্রামক রোগস্পৃষ্ট কোন ব্যক্তিকে বা তাহার 
বস্ত্রাদি পু্ষরিণীর সংস্পর্শে আমিতে দেওয়া উচিত নহে । 

৬। কোন স্থানে সংক্রামক রোগ আবিভত হইলে, তথায় 
যে যে পুগ্করিণীর জল পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা পার্মা- 
শানে অব্‌ পটাপ্‌ নীমক লবণ সংযোগে শোধন করিয়া 
লওয়া উচিত। এরূপ অবস্থায় জল ফুটাইয়া পান করিলে কোন 
বিপদ্রের আশঙ্ক। থাকে না। 
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গ্বাস্থ্য-রক্ষার জন্ত আহার সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম-পালনের 
প্রয়োজন হয়, তন্মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্য ভক্ষণ ও পরিমিত ভোজনই 
সর্ব গ্রধান। খাদ্য সম্বন্ধে এস্থলে অধিক কথা বলিবার আবশ্ঠকতা 
বোধ করি না; অন্যত্র এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি । 
সহর অপেক্ষা পল্লীগ্রামে এ বিষয়ে অনেক সুবিধা আছে। চাল, 
ডাল, তেল, মাছ, তরকারী, ফল, দুধ, দই, মুড়ি, চিড়া, গুড়, 
বাতাসা, নারিকেলের মিষ্টান্ন এ সকলই পল্লীগ্রামে পাইতে 
অস্থবিধা হয় না এবং সহর অপেক্ষা পল্লীগ্রামে এই সকল পদার্থ 
বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়! যায়। সহরের ভেজাল ঘিয়ে তৈয়ারী 
বাজারের খাবার পল্লীগ্রামে মিলে না, এবং যদিব! কোথাও 
মিলে, তাহা হইলে, তাহা সহর অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট । 

পল্লীগ্রামে সচরাচর যে সকল খাদ্যদ্রব্য মিলে, তাহা সহজ- 
পরিপাচ্য, পুষ্টিকর এবং অপেক্ষাকৃত সুলভ, স্থতরাং সহরের 
ভেজাল খাদ্য অপেক্ষা ষে উহা! শতগুণে বাঞ্চনীয়, তাহা বোধ 
হয় কাঁহাকেও বুঝাইতে হইবে না। সহরে সরিষার তৈলের 
সহিত নানাবিধ অখাদ্য তৈল মিশ্রিত থাকে, অথচ এই ভেজাল 
তৈল বিজ্ঞাপন দিয়া বিক্রীত হইতেছে এবং লোকে জানিয়! 
শুনিয়া উহা! ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করিতেছে । কলিকাতার বাজারে 
যে ম্বৃত বিক্রী হয়, তাহার প্রায় কোনটাই বিশুদ্ধ নহে। 


বাদামের তেল, মৌয়ার তেল, চর্বি প্রভৃতি পদার্থ স্বতের সহিত 
ঞ& 


৫০ পল্লী-স্বাস্থ্য । 


০ ০ তি ৩ ভিত ৪৯ লি ন্‌ 


সর্বদ! মিশ্রিত থাকিতে দেখা যায়। কলিকাতার লোক বড় 
সৌথীন। “ফুল্‌কো” লুচি নহিলে আহার করিয়! তাহাদের তৃপ্তি হয় 
না; সুতরাং ঘিযতই জঘন্য হউক না কেন, তাহাতে লুচি কচুরি 
প্রস্তুত করিয়া খাইতেই হইবে। ইহার ফলে নানারূপ অজীর্ণ 
রোগের হস্ত হইতে আমর! অব্যাহতি লাভ করিতে পারি ন! 
এবং বহুমৃত্রাদি পীড়া, যাহা অধিকাংশ স্থলে অজীর্ণ হইতেই উৎপন্ন 
হয়) তাহা দ্বারা আমরা সহজে আক্রান্ত ₹ইয়! থাকি । 

কলিকাতার লোক বারমাস রেলের বাদি বা পচা মাছ 
খাইয়। থাকে; এ সম্বন্ধে ধনী দরিদ্র, রাজা প্রজা বিচার 
নাই। প্রতিদিন পুকুরের টাটুকা মাছ অন্ত অন্ন লোকের ভাগ্যে 
জিয়া উঠে। 

দুধের ত কথাই নাই--কলিকাতায় খাটী দুধ অগ্রাপ্য 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 

এসকল বিষয়ে পলীগ্রামে (বিশেষতঃ ষে সকল গ্রামের 
নিকট দিয়া রেল্‌ যায় নাই) এখনও "অনেক স্থুবিধা আছে । 
ঘি খাইতে ন! পাহইলেও তাহাদের খাঁটা সরিষার তৈলের 
অভাব হয় না। নিতান্ত সামান্য অবস্থার লোকও পুকুরের 
টাটকা মাছ খাইতে পায়। ঘরের খাটা দুধ অল্লাধিক মাত্রায় 
গৃহস্থ মাত্রেরই স্ুপ্রাপা--তাহা! হইতে দই, ছানা, ক্ষীরের 
মিষ্টান্ন প্রস্তত হইলে নেগুলি যেরূপ নির্দোষ ও পুষ্টিকর, সেইরূপ 
মুখরোচক হইয়। থাকে । কলিকাতার পালোয় প্রস্তুত ক্ষীর 
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থাইতে না পাইলেও পল্লীগ্রামের লোকের উত্তম দুষগ্ধে প্রস্তুত 
পায়সান্্নের অভাব হয় ন!। এই ছুইটা পদার্থের মধ্যে কোন্টী ভাল, 
তাহা পাঠক-পাঠিকাগণ নিরপেক্ষ-ভাবে বিচার করিবেন। ছান। 
ও ডেল! ক্ষীর হইতে সন্দেশ ও অন্যান্ত মিষ্টান্ন ঘরে সহজেই প্রস্তুত 
কইতে পারে। নারিকেল হইতে নানাবিধ সুন্দর মিষ্টান্ন প্রস্তুত 
করা পল্লীবাসিনীদিগের একটা অতি প্রিয় কাধ্য। নারিকেলের 
মিষ্টান্ন পুষ্টিকর এবং অতি সহজেই পরিপাক হয়। 

চাল, ডাল, তরকারী, মাছ, ফলমূল, চিড়া, মুড়ি, নারিকেলের 
পন্দেশ প্রভৃতি পদার্থে ভেজাল হয় না। ইহা যাহাদের আছে, 
তাহারা ঘ্বৃতপক্ষ ভ্রব্যাদি খাইতে না পাইলেও স্খে সুস্থশরীরে 
দিনপাত করিতে পারে। 

টাটুকা তরকারী ও টাটুক! ফলমূল ভক্ষণ রক্ত পরিফার 
রাখিবার প্রধান উপায়। কলিকাতায় ছুই তিন দিনের বাসি 
রুকারী এবং কৃত্রিম উপায়ে পাকান ফলের ভাগই বাজ্জারে 
বেশী দেখিতে পাওয়া যায়-_-পল্লীগ্রামে সামান্ত লোকেও এই 
সকল পদার্থ টাটুক! অবস্থায় পাইয়া থাকে। কলিকাতার 
নানাবিধ মৌখীন খাদ্য মুখরোচক হইলেও উহা, কি পেটের 
পক্ষে, কি স্বাস্থ্যের পক্ষে, কোন পক্ষেই ভাল নহে। তাই 
বলিতেছি যে এই সকল সৌখীন “বড় মানুষের” খাবার 
জিনিসের উপর সাধারণ লোকের যেন কখন লোভ না হয়, তাহ 
হইলে তাহাদের অর্থনাশ ও স্বাস্্যহানি উত্তয়ই ঘটিবার, সন্তাবনা। 
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তবে এস্থলে বক্তব্য এই যে, যে পদার্থ ই ভক্ষণ কর! যাউক 
না কেন, অতিভোজন অতীব গুরুতর অনিষ্টের কারণ। আহার 
সম্বন্ধে ইহাই শ্রেষ্ঠ নিয়ম, ষে, ক্ষুধা না হইলে কোন দ্রব্য খাওয়া 
উচিত নহে এবং ক্ষুধার পরিতৃপ্থি হইলেই ভোজনে বিরত হওয়া 
উচিত। অনেক সময়ে লোভপরবশ হইয়া (বিশেষতঃ নিমন্ত্রণ 
উপলক্ষে ) আমরা গুরুভোজন করিয়া! থাকি। এবপ অত্যাচারে 
শরীরের অবস্থ। কিরূপ বিকৃত হয়, তাহ! অনেকেই অনুভব 
করিয়াছেন। গুরুডোজন করিলে কয়েকদিন পর্যস্ত শরীর 
নিতান্ত অনুস্থ থাকে। অতিভোজনে শরীরের যেরূপ অনিষ্ট 
হয় কিঞ্চিৎ ক্ষধা রাখিয়া ভোজন শেষ করিলে তাহা হয় না-_ 
বরঞ্চ তাহাতে শরীর ভাল থাকে। পুষ্টিকর দ্রব্যের পরিমিত 
ভোজনই স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়। 

পল্লীগ্রামে গরীব লোকের বাটাতে বাদি ভাত, বাসি তরকারী 
খাইবার ব্যবস্থা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া ঘায়। ভাত বা 
তরকারী বাসি বা ঠাণ্ডা হইলে, পরিপাকের ব্যাথাত হয়-_হজম 
হইতে অনেক বিলম্ব হয়। তবে বাসি ভাত বা তরকারী নষ্ট 
না করিয়া উহা উত্তমরন্তপ পুনরায় গরম করিয়া খাইলে তত দোষের 
হয় না। গ্রীষ্মকালে বাসি তরকারী (বিশেষতঃ মাছ বা মাংসের) 
অনেক সময়ে বিকৃত হইয়া যায়, এরূপ পদার্থ গরম করিয়া ভক্ষণ 
করিলেও পেট-বেদন! ও উদরাময় রোগ হইবার সম্ভাবনা । 
সদ্য-প্রস্তত অন্ন-ব্যগুনই স্বাস্থারক্ষার পক্ষে গ্রশস্ত। 
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জল ধেবন আমাদিগের প্রাণ ধারণের পক্ষে অবশ্ঠ প্রয়োজনীয়, 
বাষুও সেইরূপ । বরঞ্চ জল না পাইলে আমরা ১।৪ দিন বাচিয়া 
থাকিতে পারি, কিন্তু বায়ু বিনা আমরা একদও৪ বাচিতে পারি 
না। বায়ু না থাকিলে আমরা শ্বাসরুদ্ধ হইয়। মরিয়! যাইতাম। 

বায়ুর মধ্যে যে কয়টা বাষ্প আছে, তাহার মধ্যে একটার নাম 
অক্সিজেন্। উহাই আমাদিগের জীবন ধারণের একমাত্র সহায়। 
বাষুমধ্যে অক্সিজেন না থাকিলে কোন জীবজন্তই বাচিয়। থাকিতে 
পারিত না। এই অক্সিজেন আমর! নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করি। 
উহা! আমাদের রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া শরীরের সর্বত্র 
পরিচালিত হয় এবং তৃত্ত খাদ্য ও শরীরের উপাদানের সহিত 
মিলিত হইয়া শারীরিক তাপ ও শক্ষি উৎপাদন করে। মৃতদেহ 
শীতল, কারণ স্বৃত ব্যক্তির শ্বাসক্রিয়্া থাকে না বলিয়৷ দেহমধ্যে 
অক্সিজেন সংযোগে তাপ উৎপন্ন হয় না। 

অক্সিজেন যেমন আমাদিগের জীবন ধারণের প্রধান সহায়, 
তেমনই উহার সাহায্যে বাযুমধ্যে যাবতীয় পদার্থ দগ্ধ হইয়! 
থাকে । কাঠ, কয়লা, তেল, মোমবাতি প্রভৃতি যে কোন ত্রব্য 
বায়ুমধ্যে দগ্ধ হইতে দেখ! যায়, তাহা বায়ুস্িত অক্সিজেন্‌ 
সাহায্যেই দগ্ধ হইয়া থাকে। বাযুতে অক্সিজেন না থাকিলে 
যেমন আমর! প্রাণধারণ করিতে পারিতাম না, তেমনি অক্সিজেন 
(বিনা কোন পদার্থ দগ্ধ হইতে পারিত না। 
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বায়ুর মধ্যে ১ অংশ অক্সিজেন আছে মাত্র, কিন্তু অক্সিজেনের 
দাহিকাশক্তি এতই প্রবল যে এত অল্প পরিমাণ অক্সিজেন 
থাকিলেও উহার সাহায্যে কাঠ, কয়লা, বাতি প্রভৃতি পদার্থ 
বাযুমধ্যে কেমন উজ্জল-ভাবে জলিতে থাকে | যদি বায়ুমধ্যে 
অক্সিজেনের অংশ বেশী হইত, এই মকল পদার্থ আরও কত অধিক 
উজ্জল-ভাবে জলিত | 

মোমবাতি, তেল, কাঠ, কয়লা প্রভৃতি পদার্থ জলিবার সময় 
বাযুস্থিত অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়৷ কার্ধনিক্‌ এসিড বাম্প 
নামক একটী বিষাক্ত বাষ্প উৎপাদন করে। এই বাশ্প বিশুদ্ধ 
বায়ুমধ্যে এত অল্প পরিমাণে থাকে যে তাহাতে আমাদের কোন 
অনিষ্ট হয় না। কিন্তু কোন কারণে যদি এই বাম্প অধিক 
পরিমাণে বাধুর সহিত মিশ্রিত হয়, তাহা হইলে বায়ু দুষিত হয়, 
এবং এঁ দুষিত বামু সেবন করিলে নানাবিধ পীড়া, এমন কি মৃত্যু 
পর্যন্ত সংঘটিত হইতে পারে। স্থতরাং কার্ধনিক্‌ এসিড বাষ্প 
যাহাতে বায়ুর মধ্যে অধিক পরিমাণে সঞ্চিত না হয়, তদ্দিষয়ে 
আমাদিগের বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত । এক্ষণে দেখা ধাউক, 
যে, কিকি কারণে বায়ুমধ্যে কার্বনিক্‌ এমিড বাম্প অধিক 
পরিমাণে সঞ্চিত হইতে পারে। 

যে যে কারণে বায়ুমধ্যে কার্ধনিক এসিড বাম্প সঞ্চিত হয়, 
তাহার মধ্যে প্রাণীদিগের শ্বীসক্রিয়া একটা প্রধান কারণ। আমি 
পূর্বেই বলিয়াছি যে আমরা যে বায়ু নিশ্বাসরূপে গ্রহণ করি, 
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তাহার মধ্যে অক্সিজেন অধিক পরিমাণে এবং কার্বনিক্‌ এসিড্‌ 
বাষ্প সামান্ত পরিমাণে থাকে, কিন্তু যে বাষ্প আমরা প্রশ্বাসরূপে 
ত্যাগ করি, তাহার মধ্যে অক্সিজেনের ভাগ কম এবং কার্ধনিক্‌ 
এসিড্‌ বাম্স অত্যন্ত অধিক পরিমাণে থাকে । এই জন্ত প্রশ্বাস- 
ত্যক্ত বায়ু অতিশয় বিষাক্ত। একটী পরীক্ষা করিলেই বুঝা 
যাইবে, যে, প্রশ্বাস-ত্যক্ত বায়ু কিরূপ বিষাক্ত। চূণের জল 
স্বভাবতঃ স্বচ্ছ ও নিম্মল, কিন্তু উহার সহিত কার্বনিক এসিভ্‌ 
বাষ্প মিশ্রিত হইলেই উহ! শাদা হইয়। যায়। যে বায়ু আমর! 
নিশ্বাসরূপে গ্রহণ করি, তাহ! চুণের জলের সহিত মিশাইলে উহা 
ঘোল! হয় না, কাঁরণ বিশুদ্ধ বাধুতে অতি অল্প পরিমাণ কার্ববনিক্‌ 
এসিড বাষ্প আছে মাত্র। কিন্তু যদি আমর প্রশ্বাস-তাক্ত বায়ু 
টুণের জলের সহিত মিশ্রিত করি, তাহ! হইলে উহ। তৎক্ষণাৎ 
ঘোলা হইয়া যাইবে, কারণ গ্রশ্বাস-ত্যক্ত বাধুতে নিশ্বাস-গৃহীত 
বায়ু অপেক্ষা শতগুণ অধিক পরিমাণ কার্বনিক এসড বাষ্প 
থাকে । একটী কাচের গ্লাসে স্বচ্ছ চুণের জল রাখিয়া তন্মধ্যে 
একটা কাচের নল সাহায্য প্রশ্বাস ত্যাগ করিলে উহা শীঘ্র ঘোল৷ 
হইয়া যাইবে। 

আমি পূর্বের বলিয়াছি যে কার্বনিক্‌ এসিড বাষ্প অত্যন্ত 
বিষাক্ত । বায়ুমধ্যে এই বাষ্প অধিক মাত্রায় থাকিলে শ্বাসরোধ 
হয়৷ আমাদের মৃত্যু হয়। কোন প্রাণীকে এই বাপমিশ্রিত 
বাযুমধ্যে কিয়ৎক্ষণ মাত্র রাখিলে উহার ভয়ঙ্কর শ্বাসকষ্ট উপস্থিত 
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হয় এবং শীপ্র তথা হইতে স্থানান্তরিত না করিলে উহা! মৃত্যুমুখে 
পতিত হয়। 

কাঠ কয়লা, তেল, কেরোসিন তেল, গ্যাস, মোমবাতি 
প্রভৃতি যে সকল পদার্থ আমর! অগ্নি বা আলোক উৎপাদনের জন্য 
ব্যবহার করিম থাক, উহার! সকলেই পুড়িবার সময় কার্বনিক্‌ 
এপিড্‌ বাষ্প উত্পাদন করে এবং এই বাম্প বায়ুর সহিত মিত্রিত 
হইয়া বাষুকে দুষিত করে। 

এই বাষ্প বাযুমধ্যে অধিক পরিমাণে থাকিলে যেমন জীবন. 
নাশ করে, তেমনই উক্ত বামুমব্যে কাঠ কয়লা বাতি প্রত্কুতি কোন 
পদ্া্থই জলে না। সাধারণ দীপ এবং আঁমাদের জীবন-প্রদীপ 
এই ছুইই কার্বনিক্‌ এসিড বাষ্প সাহাধ্যে নির্বাপিত হইয়! যায় । 

আমর ইতিপূর্বে পরীক্ষ। করিয়া দেখিয়াছি যে আমাদের 
প্রশ্বাসের সহিত অত্যন্ত অধিক পরিমাণ কার্বনিক্‌ এপিড্‌ বাষ্প 
নিত হয়। জলত্ত বাতি বোতলের মধ্যে রাখিয়া মুখ বন্ধ করিয়। 
দিলে তন্মধ্যে এত অধিক পরিমাণে কার্বনিক্‌ এসিড্‌ বাষ্প 
উৎপন্ হয়, যে, তাহার সংস্পর্শে বাতিটী নিবিয়৷ যায়। 

আমর! নিশ্বাস না লইয়া জীবন ধারণ করিতে পারি না এবং 
কাঠ, কয়লা, তেল প্রভৃতি পদার্থ না পোড়াইয়৷ সংসারধাত্র। 
নির্বাহ করিতে পারি না-_-অথচ এই দুইটা কার্ধা দ্বারা বায়ু সর্বদা 
বিষাক্ত হইয়া থাকে। যে ্থন্দর প্রাকৃতিক উপায়ে এই দুষিত বায়ু 
পরিষ্কত হইয়া থাকে, তৎদন্বদ্ধে দুই একটী কথ! বল। আবশ্তক। 
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শা স্পা শি পাশ সি ৩ 


হুরিদ্বর্ণ বৃক্ষপত্রসমূহ হুর্্যালোক-সংস্পর্শে বাযুস্থিত কার্বনিক্‌ 
এসিড বাম্পকে বিঙশ্লিষ্ট করিয়া উহার মধ্যস্থিত অগ্গারাংশ গ্রহণ 
করে এবং অক্সিজেনের অংশ বায়ুমধ্যে প্রত্যর্পণ করে। স্থৃতরাং 
আমরা যেমন নিরন্তর শ্বাসক্রিয়া ও দাহ-ক্রিয়। দ্বার! বায়ুকে দুষিত 
করিতেছি, উদ্ভিজ্জগৎ আমাদিগের অজ্ঞাত-সারে সেই দূষিত 
বাযুকে শোধন করিয়া! পুনরায় আমাদ্িগের শ্বাসোপযোগী করিয়। 
দিতেছে । এই সুন্দর প্রাকৃতিক ব্যবস্থা না থাকিলে, বাধু 
অল্নকালের মধ্যে নিতান্ত দূষিত হইয়৷ জীবগণের প্রাণ-ধারণের 
অন্ুপযোগ্ঠু হইত। 

আমাদিগের বাসগৃহের বাধু শ্বাসক্রিয়া ও দাহ-ক্রিয়া এই ছুই 
কারণে সর্ব দূষিত হইয়া থাকে । কি উপায় অবলম্বন করিলে 
এই দূষিত বায়ুকে বাসগৃহ হইতে অপসারিত করিয়া নির্মল বায়ু 
সেবনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, তাহা স্থির করিবার জন্ঙ 
বাসগৃহ-নির্মাণ সম্ঘদ্ধে এক্ষণে কয়েকটা কথা বলিব । 
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(৫) 

এস্থলে পল্লী গ্রামে স্বাস্থ্-রক্ষার অনুকুল বাসগৃহনিম্মাণসম্ন্ধে 
সংক্ষেপে আলোচনা করিব। 

পাকা ঘরই হুউক বা মাটির ঘরই হউক, বাটী যাহাতে “সেঁত- 
সেতে” না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্তক। ঘরগুলি 
«“সেঁতসেঁতে” হইলে সর্বদা কফ, কাশী, জর প্রভৃতি রোগ 
বাটার লোকদিগের মধ্যে হইতে দেখা যায়। অনেকে বলেন যে, 
যে বাটী “সেতরসেঁতে””, সেই বাটার অধিবাঘি-গণের ক্ষয়রোগে 
আক্রান্ত হইবার সম্তাবন] । রি 

বে জমি নীচু, যে জমির জল সহজে নিকাশ হয় না, যে 
জমিতে বর্ষাকালে জল দীড়ায়, সে জমিতে বাটী নির্মাণ করিলে 
তাহা “সেঁতসেতে” হইতেই হইবে। অপেক্ষাক্তত উচ্চ জমিতেই 
বাটা নিন্মাণ করা প্রশস্ত ; এরূপ করিলে বাটীর সমস্ত জল পার্বস্তী 
অপেক্ষাকৃত নীচ জমি বাহিয়া সহজেই নিঙ্মাশিত হইয়া ঘায়। 
চারিদিকের জমি হইতে ঘরের মেঝে দুই হাত উচ্চ রাঁখিলে এবং 
উহ! সিমেন্ট. দিয়া পাক করিয়া লইলে, ঘরের আর্দ্রতা বিশেষ-ভাবে 
কমিয়া যাইবে । যেখানে বাটী নির্মাণ করিবে, তাহার আশে- 
পাশে ছোট ছোট গর্ভ বা ডোবা থাকিলে, তাহা মাটির দ্বার! 
বুজাইয়া দেওয়া উচিত) তাহা না করিলে তাহার মধ্যে যে অল্প 
পরিমাণে জল জমিয়া থাকিবে, তাহাতে মশক আশ্রয় লইয়া ডিম 
পাড়িবে এবং ক্রমে মশকের উপদ্রব ও ম্যালেরিয়ার প্রাছুর্ভাক 
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২ ত্িসিরসি 


হইবে। যেজমির উপর বাটা প্রস্তুত হইবে, তাহার নিকটবর্ত 
স্থান হইতে কখনই মাটি খু'ড়িয়া লইবে না । বাটা নিশ্বাণের জন্য 
যে মাটির আবশ্তকতা হবে, তাহা দূর হইতে সংগ্রহ করিবে । 
বাটার সেঁতানি নিবারণ করিতে হইলে বাটার মধ্যে যাহাতে 
গ্রচুর-পরিমাণে রৌদ্র প্রবেশ করিতে পারে এবং অবাধে বাস 
সঞ্চালিত হয়, তাহার ব্যবস্থা কর! একান্ত কর্তব্য। ইংরাজীতে 
একটা প্রবাদ আছে যে, “যে বাটাতে সুর্য প্রবেশ করে না, সে 
বাটার দরজা ডাক্তারের জন্য সর্বদ] উন্মুক্ত থাকে ।”” ইহা অতি 
সত্য কথা,। আমাদিগের অধিকাংশ রোগই নানাপ্রকার সুক্ষ 
বীঁজাণু (3001111) দ্বারা উৎপন্ন হষটয়া থাকে। এই সকল বীজজাণু 
অন্ধকারময় বায়ুশূন্ত “'সেঁতসেঁতে” জায়গায় অনেকদিন পর্য্যন্ত 
বাচিয়া থাকে এবং সংখ্যায় বুদ্ধি প্রাথ হয়। রৌদ-সংস্পশ্শে 
ইহাদিগের জীবনীশত্তির ক্ষয় হয় এবং ইহারা অন্নকাল মধ্যেই 
মরিয়! যায়। 'প্লেগ যে একটা অতি ভয়ানক রোগ. তাহা কাহারও 
অবিদিত নাই। এই রোগ একবার হইলে অতি অল্প লোকই 
আরোগ্য লাভ করে। একপ্রকার বীজাণু শরীরের মধ্যে প্রবেশ 
করিলে এই রোগ উৎপন্ন হয়। প্রেগের স্তায় ভয়ানক রোগের 
বীজও বৌদ্র-সংস্পর্শে সহজেই বিনাশ প্রার্থ হয়। কলেরা, যক্ষা 
প্রভৃতি অন্তান্ত ভীষণ সংক্রামক রোগের বীজাণুও রৌদের তাপ 
সহা করিতে পারে না। প্ররৃতি-দত্ত, অযাচিত এবং অনায়ান-লব্ধ 
রোগ-নাশের এইবূপ সহজ উপায় থাকিতেও আমরা নিজদোষে 
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সামান্ত স্বিধার জন্ত বাসগৃহাদি নিতান্ত অন্যায়-ভাবে নিম্মাণ 
করিয়। থাকি। বাটার প্রত্যেক গৃহের মধ্যে যাহাতে রৌদ্র 
প্রবেশ করিতে ও বাধু সঞ্চালিত হইতে পারে, তাহার উপায় 
করা কর্তব্য । এরূপ করিতে হইলে প্রতোক গৃহে অধিক-সংখ্যক 
দ্রজ! জানাল! রাখ! আবশ্তক। কিন্তু সচরাচর দেখা যায় যে মাটির 
ঘরে অতি অল্পসংখ্যক বায়ুপথ থাকে এবং তাহাও আকারে অতি 
ক্ষুদ্ব। অনেকস্থলে প্রবেশের দ্বার ব্যতীত ঘরের মধ্যে বায়ু ও 
আলোক যাইবার অন্ত পথ থাকে ন।। ঘরের মধ্যে এত অন্ধকার 
যে দিনের বেলায় রোগী দেখিতে গিয়। আলো জালিবার আবশ্তকত৷ 
হইয়। থাকে। এরূপ অন্ধকারময় এবং বাধু-সঞ্চালন-হীন গৃহ যে 
সর্ববদ| “সেঁতসেঁতে” হইবে, তাহাতে আর আশ্যধ্য কি? এরূপ" 
গৃহের অধিবাপি-গণের স্বাস্থ্য কথনই ভাল থাকিতে পারে না। 
বিশেষতঃ এইবপ স্থানে সংক্রামক রোগ একবার হইলে, তাহা 
সহজে দূরীভূত হয় না। কলিকাতার বড়বাজার এবং অন্তান্ত 
অস্বাস্থাকর স্থানে প্রেগ্‌প্রভৃতি সংক্রামক রোগ যে সময়ে সময়ে 
প্রবল আকার ধারণ করে, নিশ্বল বাু এবং রৌদ্রের অভাবই 
তাহার প্রধান কারণ। 

অনেকে গৃহে উপযুক্ত বায়ুপথ থাকিলেও ভ্রান্ত সংস্কার বশতঃ 
সেগুলি খুলিয়া রাখেন না । তাহাদের বিশ্বাস, যে, বাহির হইতে 
বিশেষতঃ রাত্রিকালে, শীতল বায়ু গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলে 
শরীরের অনিষ্ট সাধিত হয়। এজন্য এদেশের অধিকাংশ লোক 


পল্লী-স্বাস্থ্য। ৬১ 


০৯৮৭ সত স্পীস্পা সদ স্পা সিস্পিস্পাপিস্পিস্পসিী শত শপাসি্া সলাত পা ৯ স্পা নিস্পাপ ২৩ স্পা লি স্পানপিসিহাশপা সিন সত সী সিসি শী ১৩০৩ শি ৯৩৩ 


গৃহের দরজ। জানাল! বন্ধ করিয়। তন্মধ্যে শয়ন করেন। এ 
বিশ্বাসটী সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। যদ্দি গায়ে ভাল করিয়! চাঁপা দেওয়া 
হয়, তাহা হইলে বাহিরের শীতল বাষু শরীরের কোন অনিষ্ট 
করিতে পারে না । আমি পূর্বেই বলিয়াছি, যে, আমরা প্রশ্বাসের 
সহিত কার্বনিক্‌ এসিড বাষ্প নামক অতি বিষাক্ত বাষ্প সর্বদা 
পরিত্যাগ করিয়! থাঁকি এবং আলো! জালিলেও এ বাষ্প উৎপন্ন 
হইয়া থাকে। সামান্য অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের লক্ষ্মীর ভাগ্য সেরূপ 
না থাকিলেও যষ্ঠীদেবীর অঙ্ষগ্রহে তাহারা প্রায়ই বঞ্চিত হয়েন 
না। স্থানাভাবে তাহাদিগকে শীতকালে রুদ্ধগৃহে বন্থ পুত্রকন্তা 
পরিবৃত হইয়। শয়ন করিতে হয় এবং এ গৃহমধ্যে অনেক সময়ে, 
আলো! জালিয়। রাখেন। এরূপ অবস্থায় শয়ন-গৃহের বায়ু নিতান্ত: 
বিষাক্ত হইয়! পড়ে। যাহারা গৃহের মধ্যে থাকেন, তাহার! বায়ুর 
দোষ উপলদ্ধি করিতে পারেন না, কিন্তু যদি হঠাৎ কেহ বাহির 
হইতে প্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন, তিনি তথায় অসহা দুর্গন্ধ 
অন্থভব করেন। গৃহ-মধ্যস্থ লোৌকদিগের পুনঃ পুনঃ শ্বাসক্রিয়! 
দ্বার! বায়ু দুষিত হইয়া! এরূপ দুর্গন্ধ উৎপন্ন হয়। নির্মল শীতল 
বায়ু সেবনে কোন রোগ উৎপন্ন হয় না। যঙ্ষার ন্যায় ছুঃনাধ্য 
রোগও তুষার-মগ্ডিত পর্বত-শিখরে উন্মুক্ত বায়ু সেবনে ভাল৷ 
হয়, ইহা! সর্বদা আমাদের মনে রাখ! উচিত। গ্রীত্মকালের কথা 
দুরে থাকুক, শীতকালেও শয়নগৃহের কতকগুলি বায়ুপথ উন্মুক্ত 
রাখ! কর্তব্য। বিশেষতঃ যদি অধিকলোক এক গৃহে শয়ন করে, 
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তাহা হইলে গৃহের বাযুপথমকল যথারীতি খুলিয়া না রাখিলে 
রক্তহানতা, নায়ুদৌর্ববলা এবং নানাবিধ কাশরোগে আক্রান্ত 
হইবার সম্ভাবনা । প্রশ্বাস-ত্যক্ত বাধুর মধ্যে শুদ্ধ যে কার্বনিক্‌ 
এসিড্‌ বাপ্প থাকে তাহা নহে, তন্মধ্যে আরও অনেক প্রকার 
দুষিত পদার্থ মিশ্রিত থাকে, সুতরাং শ্বাসক্রিয়া ত্বারা গৃহের বায়ু 
যেরূপ দূষিত হয়, অন্য কোন কারণে সেরূপ হয় না। আমার্দিগের 
দেশে, বিশেষতঃ সহরের মধ্যে, দিন দিন ক্ষয়রোগের প্রাবল্য 
দেখ! যাইতেছে । অধিক লোকের এক গৃহে বাস এবং গৃহমধ্যে 
বায়ু-চলাচলের অভাব, এই ছুই কারণে যক্মার সুত্রপাত হয়। 
এই জন্যই বাসগৃহের মধ্যে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা কর! 
্বাস্থারক্ষার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় । 

প্রত্োক ব্যক্তির জন্য শয়নগৃহে অন্ততঃ ছয় হাত লম্বা এবং 
পাঁচ হাত চওড়। স্থানের ব্যবস্থ' কর! উচিত । যদি গৃহের মধ্যে 
স্থানের সম্ুলন ন! হয়, তাহ হইলে গায়ে চাপ! দিয়া দাওয়া ব। 
অন্য ফাক। যায়গায় শয়ন করা উচিত। অনভ্যাস হেতু হয়ত 
প্রথমে একটু কফ, কাশি হইতে পারে, কিন্তু অভ্যান হইয়। গেলে, 
এপ স্থানে শয়ন করিলে অন্বস্থ হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে 
না। 

বাযুসঞ্চালনের সুবিধার জন্য শগনন্‌-গৃহের দরজ। জানালাগুলি 
বড় ও উত্তরদক্ষিণমুখী হওয়া উচিত, কারণ এদেশে এই ছুই দিক্‌ 
দিয়াই সর্বদ| বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। বাযুপথগুলি রুদ্গু রুজু 
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হওয়া উচিত, নহিলে বাযুসঞ্চালনের সুবিধা হয় না। ঘরের 
একদিকে দরজ| জানাল থাকিলে গৃহের মধ্য হইতে দূষিত বায়ু 
ভালরূপে নির্গত হইতে পারে ন। দরজ! জানালাগুলি রুজুরুন্র 
থাকিলে বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ুপ্রবাহ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া 
গৃহের প্রশ্বাস-ত্যক্ত দুষিত বাধুকে অবাধে অপর দিক্‌ দিয়া বাহির 
করিয়! দেয় এবং বাহিরের নির্ধল বাধু গৃহের বায়ুর সহিত মিশ্রিত 
হইয়৷ উহার দুষিত অংশের পরিমাণ কমাইয়৷ দেয়। এইবূপে 
বাযুসঞ্চালন দ্বার৷ গৃহের দূষিত বায়ু পরিদ্রত হইয়া থাকে। 
প্রশ্থাস-ত্যক্ত বায়ু ঈষদুষ্ বলিয়৷ অপেক্ষাকৃত হাল্ক। হয়, সুতরাং 
উহা! গৃহের উপরিভাগে উঠিয়া যায়। এঞ্জন্য পাকাঘরের 
দেওয়ালের উপরদিকে কয়েকটা ছিদ্র রাখিলে, প্রশ্বাস-ত্যক্ত দুষিত 
বায়ু তদ্বার! সহজে বহির্গত হইয়! যায় এবং দ্রজ। ও জানাল! দিয় 
বাহিরের নিশ্মল বাধু গৃহম্ধ্যে প্রবেশ করিয়া উহার স্থান অধিকার 
করে। মাটির ঘরে দেওয়াল ৪ চালের মধ্য দিয়। দূষিত বায়ু নিগত 
হইয়া যায়, সুতরাং দেওয়ালের উপরিভাগে ছিদ্র রাখিবার 
আবগ্তকতা হয় না । ঘরের চারিধারেই জানাল। থাকিলে ভাল হয়, 
তাহা হইলে ঘরের মধ্যে আলোক ও বায়ুর অভাব হয় না; ঘরখানি 
মাটির হইলেও সর্বদা খটুথটে থাকে, এবং মশকার্দির উপদ্রব খুব 
কমিয়। যায়। অর্থাভাবে যাহার। জানাল। রাখিতে পারে না, 
তাহাদের ঘরের দেওয়ালের মধ্যভাগ মাটি দিয়! ন! বুজাইয়া তথায় 
বাশের জাপরি বসাইয়া দেওয়া উচিত; তাহা হইলে গৃহমধ্যে 
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বায়ু ও আলোক প্রবেশের কোন বাধা হইবে না। শীতকালে 
এই জাপরি গুণচট দ্রিয় ঢাকিয়! দিলে ঘরের ভিতরে বেশী ঠাণ্ডা 
আসিবে না, অথচ বায়ুসঞ্চালনের কোন ব্যাঘাত হইবে না। 

বাটার চারিপাশে খোল! জায়গা রাখিয়া বাটা প্রস্তত করা 
উচিত। পল্লীগ্রামে যথেষ্ট জায়গা মিলে, সুতরাং তথায় 
কলিকাতার ন্থায় এ বিষয়ে কোন অস্থবিধা ঘটে না । কলিকাতায় 
ছুইটী বাটার মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটার আইন অন্ুসারে যে পরিমাণ 
স্থান রাখা হয়, তাহা যথেষ্ট না হইলেও বাটার মধ্যে আলোক- 
প্রবেশ ৪ বাযুসঞ্চালনের কিয়ৎ পরিমাণে সুবিধা করিয়া দেয়। 

বাটার নিকটবর্তী স্থানে ময়ল! বা জঞ্জাল জড় করিয়৷ রাখা 
উচিত নহে। ইহা! দ্বারা গৃহের বায়ু দূষিত হয়, পুফ্করিণীর জল নষ্ট 
হয় এবং মাছি মশার উপদ্রব বাড়ে। এই সকল আবর্জন! কষ্ট 
করিয়া গ্রাম হইতে বাহিরে মাঠে জড় করিয়! বর্ধাব্যতীত অপর. 
সময়ে জালাইয়া দেওয়া উচিত। “সারকুড়” বাটার মধ্যে না 
হইয়া যাহাতে প্রত্যেকের ক্ষেত্রের একপার্খে উহা অবস্থিত হয়, 
তাহার বন্দোবস্ত করা উচিত। গোবর ও অন্তান্ত সার-উৎপাদক 
আবর্জন! ক্ষেতের সারকুড়ে প্রত্যহ স্থানান্তরিত কর! উচিত। 
ৰাটাতে সারকুড় থাকিলেই উহা হইতে দুর্গন্ধময় বাম্প উঠিয়া 
বায়ুকে দূধিত করিবে এবং গৃহে মাছির উপদ্রব হইবে। মাছি 
মলমুজের উপর বসিলেই এঁ সকল দূষিত পদার্থ এবং তত্মধ্যস্থিত 
নানাবিধ রোগের বীন্াণু উহার পায়ে লাগিয়া যায় এবং সেই 
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সেই মাছি দুধ বা অন্য খাদ্য দ্রব্যের উপর বমিলে, তাহার 
পদ-মংলগ্ন বীজাণু উহাতে সংলগ্ন হইয়! যায়। এরূপ খাদ্য ভক্ষণ 
করিলে কলের, টাইফয়েড জর, রক্ত-আমাশয় প্রভৃতি রোগ 
উৎপন্ন হইয়। থাকে । 

বাড়ীর নিকটে হাড়ী, কলসী টিনের কানিস্তারা প্রভৃতি 
অব্যবহাধ্য পদার্থ ফেলিয়া রাখিবে না; ইহাদিগের মধ্যে জল 
জমিলে, তন্মধ্যে মশক ডিম পাড়িবে, এবং বাড়ীতে মশার উপদ্রব 
বাড়িবে। একজাতীয় মশকের দ্বারাই ম্যালেরিয়া রোগ উৎপন্ন 
হয়। যেখানে মশ। নাই, সেখানে ম্যালেরিয়াও নাই। 

বাড়ীর আশেপাশে ঝোপ থাকিলে, তাহ। পরিষ্কৃত করিবে, 
নচেৎ বাটাতে মশ। ও সাপ বিছ' প্রভৃতি জন্তর উপদ্রব হইবে। 

বাটা হইতে দূরে মাঠে যাইয়া মলত্যাগের বাবস্থা করিবে। 
মূলত্যাগ করিয়। উহ্ার উপর শুক্ষমাটি চাপ! দিবে; উহাতে মলের 
দুর্গন্ধ নষ্ট হইবে এবং হর্যযের তাপে উহা শীঘ্র শুখাইয়। উত্তম সারে 
পরিণত হইবে। যদ্দি এই কাধ্যের জন্য দূর যাইবার নিতান্ত 
অস্থবিধ! হয়, তাহা হইলে বাড়ীর নিকটে যাহাদের বড় বাগান বা 
চাষের ক্ষেত আছে, তথায় সেই পরিবার-হৃক্ত লোকদিগের মল- 
মূত্র ত্যাগ ও গোময়াদি ফেলিবার বন্দোবস্ত কর যাইতে পারে। 
উহা! ুর্্যতাপে শীন্্ শু হইয়। এবং মাটির সঠিত 'মশিয়। “সারে? 
পরিণত হয় এবং তন্থার! বাগান ও ক্ষেতের জমি উর্ধরত। লাভ 
করে। তবে যদি নিকটে কুপ বা পুষ্করিণী থাকে, তাহা হইলে 
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তথায় মলত্যাগের ব্যবস্থ! করা কোনমতেই উচিত নহে। মনুষ্য 
ও গবাদির মল উৎকৃষ্ট “সার, ইহা নষ্ট কর! উচিত নহে। ক্ষেতের 
এক পার্থে মলত্যাগ ও গোবর ফেলিবার ব্যবস্থা করিলে, উহা 
অল্পদিনের মধ্যে মাটির সহিত মিশিয়া উত্তম সারে পরিণত হয়; 
তখন উহা সমন্ত ক্ষেত্রে বিভাগ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। 
এই জন্য ময়লা ও আবজ্জনাদি বাসগৃহের নিকট না৷ ফেলিয়া! নিজ 
নিজ ক্ষেত্রের একপার্খে জড় করিয়৷ মাটি চাপ। দিয়! গাখিলে, পল্লীর 
্বাস্থ্যও ভাল থাকে এবং কলষকেরাও উর্দর জমি হইতে বেশী 
ফসল লাভ করিতে পারে । আবজ্জন। অধিক হইলে বর্ষা ভিন্ন 
অগ্ত সময়ে উহাকে পুড়াইয়া দিলে, উহ! আর পল্লীর বাষু বা জল 
দূষিত করিতে পারে না। 

বাটীর পায়খানা, গোশাল! ও রান্নীঘরের ময়ল। জল কখনই 
জমির মধ্যে বসিতে বা নিকটস্থ পুষ্ষরিণীতে পড়িতে দিবে না। 
যে পুঙ্গরিণীর জল পানের জন্ত ব্যবহার করিবে, তাহা সর্ব! 
পরিষ্কৃত রাখিবে_তাহাতে স্নান করা, বাসন মাজ! ও বস্ত্র ধৌত 
কর! বন্ধ করিবে। 

যেখানে মিউনিসিপ্যালিটা আছে, তথায় গ্রামের জঙ্গল নাফ, 
পুষ্ষরিণীর পস্কোদ্ধার, রাস্তাঘাট পরি্ৃত রাখা, জলনিকাশের ব্যবস্থা 
করা, মাঠে ময়ল! পুঁতিয়া ফেলা, এই সকল ত মিউনিসিপ্যালিটার 
কার্য | যাহাতে মিউনিসিপ্যালিটার কর্মচারীর! যথারীতি তাহাদের 
কর্তব্য পালন করে, তাহার উপর গ্রামের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের দুটি 
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রাখা বিশেষ কর্তব্য । তাহারা কোন বিষয়ে কর্তব্যে অবহেল। 
করিলেই তৎক্ষণাৎ তাহা কর্তৃপক্ষীয়দিগের গোচরীভূত কর! উচিত। 
অনেক সময়ে সরকারী কর্মচারীর। কার্যে অবহেলা! করিতেছে 
দেখিয়াও আমরা তংপ্রতীকারের চেষ্টা করি না--তাহার ফলে 
আমরাই নানা অস্থবিধা ও কষ্ট ভোগ করিয়া থাকি । এস্থলে ইহাও 
বল! উচিত, যে, দেশের লোক মিউনিসিপ্যালিটার সহিত বন্ধুভাবে 
কায না করিলে গ্রামের স্বাস্থ্যের উন্নতি সহজনাধ্য হইবে ন|। 
অনেক সময়ে আমরাই স্বার্থের অনুরোধে মিউনিসিপ্যালিটার অথ! 
নিন্দা করি এবং তাহাদিগের আইনসঙ্গত কাধ্যের প্রতিবাদ 
করিয়া থাকি। অনেক সময়ে দেখা যার, ঘে, রাস্তাঘাট পুকুর 
আমরাই ম্য়লা করি অথচ মিউনিসিপ্যালিটার লেক আইন 
অনুসারে ইহার প্রতীকার করিতে চাহিলে, তাহাদিগকে গালি 
দিয়া থাকি। মিউনিসিপ্যালিটার কর্মনচারীদিগের প্রতি পল্লীবাসী- 
দিগের এইরূপ বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করা সঙ্গত নহে, ইহাতে 
গ্রামের এবং দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতির বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিয়া 
খাকে। 

ঘরের বাহিরের স্থান যেরূপ পরিস্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত, 
বরের মধ্যেও সেইরূপ ব্যবস্থা করা কর্তব্য। ঘরের ভিতর 
জিনিসপত্র গুছাইয়৷ রাখিলে কাজকর্মের সবিশেষ স্থবিধা হয়, মন 
প্রফুল্ল থাকে এবং শরীরও ভাল থাকে । অনেকের ঘরের মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া, তন্মধ্যে একদণড থাকিতে ইচ্ছা যায় না। বিছানা" 
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পত্র যেমন ময়লা, তেমনি অগোছ হইয়া তক্তাপোষের উপর: 
পড়িয়। রহিয়াছে--ঘরের এককোণে ময়লা কাগড় জড় করা 
রহিয়াছে, চারিদিকে বাসন ও গৃহ-ব্যবহার্ধ্য অন্থান্ত পদার্থ ছড়ান 
রহিয়াছে-_বাকঝ্স পেটরা রাখিবার কোন গোছ নাই--এটে| সকৃড়ি 
মেজের উপর পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার উপর মাছি ভ্যান্‌ ভ্যান্‌ 
করিতেছে--গ্রদীপের তেল মেঝের উপর পড়িয়া গড়াইয়া 
যাইতেছে--জলের কলদীর নিকট মেঝেতে জল থই থই 
করিতেছে--একপাশে ছেলেদের দ্বধ ও খাবার আছুড় রহিয়াছে» 
তাহাতে মাছি বসিতেছে-_এরূপ ঘরে থাকিলে, শরীর ও মন 
উভয়েরই হ্বচ্ছন্দতা শীপ্র নষ্ট হইয়! যায়। গোছান ঘর দেখিলে, 
চক্ষু জুড়াইয়া যায়, দুদণ্ড তথায় বগিতে ইচ্ছা করে এবং উহা 
গৃহস্বামিনীর গুণের পরিচয় গ্রকষ্রভাবে প্রদান করে। অতএব 
গৃহের ভিতর ও বাহির যাহাতে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন 
থাকে, তদ্বিষয়ে সকলেরই দৃষ্টি রাখা বর্তব্য। 

যদি প্রত্যেকে নিজ নিজ বাটী, তাহার আশপাশ এবং বাটী 
হইতে জলনিকাশের পথগুলি পরিদ্ধৃত রাখেন, তাহা হইলে সমস্ত 
গ্রামথানি পরিস্বৃত রাখিতে বেশী আয়াস পাইতে হয় না। 
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4 টা 
ক 
১ম চিত্র। রা 
গলী-নিবাঁস। ॥ ছু 2 ্ি 
নিজ গৃহ, আশ গাঁশ, রাখ গরিষার,২ 551: 
গ্রামখানি ছবিসম দেখাবে আবার! ৯৯৮১, ২7. 


গৃহাদির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ন্যাম শারীরিক পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্নত৷ একান্ত প্রয়োজনীয় ইহা ব্যতীত স্বাস্থারক্ষা হইতে 
পারে না। স্নান, দত্তধাবন, গাত্রমার্জন। পরিষ্ৃত বন্ধ পরিধান, 
পরিষ্কৃত শধ্যায় শয়ন, গৃহের আসবাবমকল পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন 
বাখা_-এই সমন্ত বিষয়ে প্রত্যেকের তীক্ষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। 
শরীর পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখিলে মন প্রফুল্ল থাকে এবং 
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আমর অনেকানেক ব্যাধির আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ. 
করিতে পারি। 

ইংরাজীতে একটা কথা প্রচলিত আছে 01027110655 15. 
1006 (0 (0011)955 অর্থাৎ সর্ববিষয়ে শুচিসম্পন্ন হইলে 
ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করা যায়। মানবদেহ ভগবানের মন্দির- 
স্বরূপ। তাহাকে এই দেহে অধিষ্ঠান করাইতে হইলে, দেবমন্দির, 
যেরূপ পরিস্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখ! হয়, দেহ ও মূনকে সেইরূপ পবিস্র 
অবস্থায় রাখিতে হইবে, তাহা ন| হইলে পরম পবিত্র পরমেশ্বর, 
কখনই অপবিত্র স্থানে প্রকাশ পাইবেন না। 


পল্লী স্বাস্থ্য। ৭১ 


(৬) 


এক্ষণে ম্যালেরিয়৷ সম্বন্ধে ছুই চাবিটা কথা বলিয়া এই 
প্রবন্ধের উপসংহার করিব । 


ম্যালেরিয়া! নৃতন রোগ নহে; ইহা বহু প্রাচীনকালের এবং 
পৃথিবীর সকল দেশই কোন না কোন সময়ে ইহার অত্যাচারে 
প্রগীড়িত হইয়াছে । শীতগ্রধান দেশ অপেক্ষা গীক্মপ্রধান দেশেই 
ইহার উপদ্রব অধিক এবং অনেক স্থানে বারমাসই ইহার 
প্রাহুর্ভাব অল্লাধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার 
অত্যাচারে রোমের ধ্বংস হইয়াছে, গ্রীসের সর্বনাশ হইয়াছে, 
ভারতবর্ষের অনেক স্থান, বিশেষতঃ বঙ্গদেশ, উতৎসন্ন যাইতে 
বসিয়াছে। ইহার অত্যাচারে বহুসংখ্যক লোক কাল-কবলে 
পতিত হওয়ায় কত বিপুল জনপদ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়৷ গিয়াছে, 
_-আবার তদপেক্ষা অধিক লোক রুগ্ন, অশক্ত ও বীধ্যহীন হইয়া 
মৃতকল্প হইয়া রহিয়াছে। কর্মক্ষম লোকের অভাবে দেশের 
কৃষিকাধ্য কমিয়া গিয়াছে,_-কত জমি পতিত রহিয়াছে, এবং 
দেশে দারিদ্র্য দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। বঙ্গদেশের অনেক 
স্থানে দিন দিন জন্মসংখ্যা কমিতেছে এবং মৃত্যুদংখ্যা বাড়ি- 
তেছে। রোগের প্রতাপ আর কিছুদিন এইরূপ অপ্রতিহত 
ভাবে চলিতে থাকিলে এ দেশের অনেকানেক স্থান হইতে 
বঙ্গবাসীর নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবার সম্ভীবন|। 


৭২ পলী-স্থাস্থ্য । 
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এই রোগের উৎপত্তি সম্বন্ধে ৩৬ বৎসর পূর্বে লোকের যে 
ধারণা ছিল, তাহ। এখন সম্পূর্ণ ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে । 
পূর্বেব লোকের বিশ্বাম ছিল যে জলা ও আর্র ভূভাগ হইতে 
একপ্রকার বিষাক্ত বাষ্প উঠিয়া নিশ্বাসের সহিত আমাদদিগের 
শরীরে প্রবেশ করিলে, ম্যালেরিয়া রোগ উৎপন্ন হয়। ১৮৮০ 
্বষ্টান্দে লাভেরান্‌ (18৮0087) নামক একজন ফরামী সেনা- 
বিভাগের ডাক্তার প্রথম সপ্রমাণ করেন যে, কোনব্প বিষাক্ত বাগ্প 
দ্বারা এই রোগ উৎপন্ন হয় না, এক প্রকার পরপুষ্ঠ (8185106) 
সর্বনিম় শ্রেণীর জীব (1১7096929৪8) রুক্কের মধ্যে প্রবেশ করিয়। 
এই রোগ উৎপাদন করে। এ জীবগুলি এত ক্ষুত্র যে তাহা- 
দিগকে চক্ষু দ্বার দেখিতে পাএয়া যায় না। তিনি ম্যালেরিয়। 
রোগীর রক্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্র বার পরীক্ষা করিবার সময়ে রক্ত- 
কণিকার মধ্যে এই জীবের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন । 
এক্ষণে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে এই ক্ষুদ্র সর্ব নিম- 
শ্রেণীর জীব দ্বারাই ম্যালেরিয়া উৎপন্ন হয়। ইহারা অতান্ত ক্ষুদ্র 
বলিয়া আমরা ইহার্দিগকে জীবাণু বলিব। কি প্রকারে এই 
জীবাণু মন্ুষ্যদেহে প্রবেশ করিয়া ম্যালেরিয়া উৎপাদন করে, 
তদ্ধিষয়ে অনেক অনুসন্ধান হইলেও বহুদিন পর্যাস্ত উহার কিছু 
স্থিরতা হয় নাই। ইংলগ্ডের সুবিখ্যাত ডাক্তার সর্‌ প্যাটিক্‌ 
মান্মন্‌ বহুকালব্যাপী অনুসন্ধানের পর সপ্রমাণ করেন, যে, কতক- 
গুলি রোগ মন্থুস্ত শরীরে মশকের দংশন দ্বারা উৎপন্ন হইয়। 


পল্লী-স্বাস্থ্য । ৭৩ 
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খাকে। ম্যালেরিয়ার জীবাণু আবিষ্কারের ১৪ বৎসর পরে তিনিই 
প্রথমে অন্ধমান করেন, ষে, ম্যালেরিয়াও সম্ভবতঃ মএকদংশন 
দ্বারাই উৎপন্ন হইয়া থাকে । ন্বনাম-ধন্ত ভারতীয় সেনাবিভাগের 
পূর্বতন ডাক্তার সর্‌ ডোনাল্ড, রদ্‌ এই অনুমানের উপর কার্য 
করিয়া ১৮৭৭ খ্রীষ্টাবে নিশ্চিতরূপে সপ্রমাণ করেন যে, মশকদংশন 
দ্বারাই ম্যালেরিয়া রোগ উৎপন্ন হয় এবং মশকের দ্বারাই উক্ত 
রোগের বীজ রোগীর শরীর হইতে সুস্থ ব্যক্তির শরীরে সংক্রামিত 
হইয়] থাকে। 

এক্ষণে মশকের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্দ্ধে কয়েকটী কথা 
বলিব। 

মশক কীটজাতীয় প্রাণী। অন্তান্ত কীটের ন্যায় ইহাদিগের 
'দেহ__মন্তক, বক্ষ ও উদর--এই তিন অশে বিভক্ত ইহাদিগের 
বক্ষঃপ্রদেশে ছয়খানি পা ও দুইখানি ডানা সংঘুক্ত থাকে। 
ইহাদিগের দুইটা চক্ষু এবং মুখে শ্ুড় ও শু'য়া আছে; শুঁয়াগুলি 
স্পর্শ ও শ্রবণেন্জ্িয়ের কার্য করে। শ্ীড়ের মধ্যে বিধিবার 
হুল থাকে, উহ৷ মনুষ্য বা অন্ত প্রাণীর দেহে ফুটাইয়া, শুড় দিয়! 
রক্তশোষণ করিয়া লয়। দেহের অভ্যন্তরে মস্তিষ্ক, পাকস্থলী, 
লালা-নিঃনারক যন্ত্র ও বিষস্থালী, রক্তসর্চারণ ও শ্বাসক্রিয়ার যন, 
জননেন্দ্রিয় প্রভৃতি আবশ্যক সকল যন্ত্রই বিদ্যমান আছে। 

মশক যখন মনুষ্বকে দংশন করে, তখন প্রথমতঃ শুভ দিয়া 
তাহার চর্ম স্পর্শ করে। শু'ড়ের মধ্যে যে বিধিবার হুল থাকে, 


৭8 পলী-্বাস্থ্য । 


তাহ কয়েকখানি সচল তীক্ষীগ্র করাতের ন্যায় ঈ্াতাল ফলক 
দ্বার নিশ্শিত। মশক এই নকল ফলক দ্বারা চম্ম ভেদ? করে এবং 





১০ম চিত্র। 
মশকের মস্তক, শু য়, শুড় ও হল। 


বিষস্থালী হইতে নিঃস্থত একপ্রকার রস শু'ড়ের ভিতর দিয়া উক্ত 
ক্ষতস্থানের মধ্যে প্রবেশ করাইয়৷ দেয়। এই রস ক্ষতস্থানে 
লীগিলেই দংশনের জাল! অনুভূত হয়। এই রসের সংযোগে 
রক্ত শীন্্ জমিয়৷ যায় না, স্ৃতরাং তরল রক্ত শুড় দ্বারা শোষণ 
করিয়া লইবার সবিশেষ সুবিধা হয়। 


পল্লী-স্বাস্থ্য। ৭৫. 
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ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীকে দংশন করিলে, রোগীর রক্তের মধ্যে 
ম্যালেরিয়ার যে জীবাণু থাকে, মশক তাহ! রক্তের সহিত নিজ 
দেহমধ্যে শোষণ করিয়া লয়। এ জীবাণু মশকের উদ্রগহ্বরে 
বাস করিয়া ১০।১২ দিনের মধ্যে বুদ্ধি প্রাপ্ত এবং বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র জীবাণুতে পরিণত হয়। মশকের দেহমধ্যে যে লালা- 
নিঃসারক যন্ত্র ও বিষস্থালী আছে, এই কল ক্ষুদ্র জীবাণু 
পাকস্থলী ভেদ করিয়৷ তন্মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। বিষস্থালীর 
সহিত শু'ড়ের সংযোগ আছে। এ মশক যখন স্থস্থ ব্যক্তিকে দংশন 
করে, তখন বিষস্থালী-নিঃহুত রসের সহিত বনুসংখ্যক ম্যালেরিয়ার 
জীবাণু শ'ড়ের মধ্য দিয়া এ ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেয়! 
এই সকল জীবাণু লোহিত রক্-কণিকা সমূহের স্থম্মা আবরণ ভেদ 
করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় 
বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র জীবাণুতে পরিণত হয়। পরে রক্তকণিকা 
হইতে এ সকল জীবাণু নির্দিষ্ট সময়ে রক্তশ্রোতের মধ্যে বাহির 
হইয়া আইসে। এইবরূপে যখনই তাহারা রক্তক্ণিক' হইতে বাহির 
হইয়। রক্তশ্রোতের মধ্যে আদিয়। পড়ে, তখনই রোগীর শরীরে 
কম্পজর প্রভৃতি ম্যালেরিয়া জরের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়। 
রক্তআোতে ভাসমান জীবাণুগুলি ক্রমে ক্রমে নৃতন নৃতন রক্ত- 
কণিকাকে আক্রমণ করিয়৷ তন্মধ্যে প্রবেশ লাভ করে এবং পূর্বব- 
কথিত উপায়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইফ়৷ পুনরায় রক্তআোতের সহিত মিশ্রিত 
হয়। সুতরাং রোগীর ক্রমাগত পালাজ্বর হইতে থাকে, লোহিত 
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৬ পল্ী-স্বাস্থয। 


রক্তকণিকার ধ্বংস হেতু রক্তহীনতা উপস্থিত হয়, গ্লীহা! আয়তনে 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং সময়ে যথারীতি চিকিৎস না হইলে রোগীর 
আরোগ্যলাভ কর। দুফর হইয়া উঠে। ্‌ 

ম্যালেরিয়ার জীবাণু মন্তম্বশরীরে যে প্রণালী অন্ুপারে বুদ্ধি 
প্রা্চ হয়, মশকের শরীরে প্রবেশ করিলে বিভিন্ন প্রণালীতে 
উহার বংশবৃদ্ধ সাধিত হইয়া থাকে । রক্তকণিক! বা ম্যালে- 
রিয়ার জীবাণু চক্ষে দেখা যায় না, অণুবীক্ষণ যগ্্র সাহাযো 
উহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। জীবাণু প্রথমতঃ ক্ষুদ অঙ্গুরীর 
আকারে লোহিত রক্তকণিকার মধ্যে অবস্থিতি করে। পরে 
ক্রমশঃ উহ! আয়তনে বাড়িতে থাকে এবং রক্তকণিকার অন্তর্গত 
সমস্ত সার পদার্থ ভক্ষণ করিয়া তংস্থান অধিকার করিয়া লয়। 
ক্রমে উহা! ফুলের পাপড়ির আকারে ৮ বা ১২টা ক্ষ ক্ষুদ্র অংশে 
বিভক্ত হইয়। প্রথমতঃ পরস্পরের মহিত মংযুক্ত থাকে, কিন্তু শীপ্রুই 
প্রত্যেক অংশ পৃথক্‌ হইয়। পড়ে এবং রক্তকণিক। হইতে বাহির 
হইয়! রক্স্ত্রোতে ভীদিতে থাকে । এই সকল সদ্যোজাত জীবাণু 
পুনরায় নৃতন নৃতন রক্তকণিকা আক্রমণ করিয়া তন্মধ্যে আশ্রয় 
গ্রহণ করে এবং পূর্বকথিত উপায়ে উহাদের বংশবৃদ্ধি চলিতে 
থাকে। 

মনুয্যশরীরে অবস্থিত ম্যালেরিয়ার জীবাণুর স্ত্রী-পুরুষ ভেদ 
থাকে না এবং স্ত্ী-পুরুষের মিল্লন ছারা উহাদ্দিগের বংশ বুদ্ধি হয় 
না। ইহারা নিজদেহ বু অংশে বিভক্ত করিয়া! অসংখ্য ক্ষুদ্র 
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৯৭২৩ লস্ট 


জীবাণু উৎপাদন করে। কিন্তু মশক যখন দংশনদ্বারা এই সকল 
জীবাণু রোগীর শরীর হইতে নিজদেহে গ্রহণ করে, তখন উহা 
দিগের অন্তরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়। মশকদেহ-প্রবিষ্ট 
ম্যালেরিয়ার জীবাণু ক্রমশঃ স্ত্রী ও পুরুষ, এই ছুই জাতীয় জীবাণুতে 
পরিণত হয়। তৎকালে উহার আকার প্রথমতঃ কান্তের গ্ভাকু 
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বক্র থাকে । পরে পুরুষ-জীবাণুর দেহ হইতে স্তার ন্যায় কয়েকটী 
সুক্ষ পুচ্ছ নির্গত হয় এবং উহার এক একটা স্ত্ী-জীবাণুর সহিত 
মিলিত হইয়৷ অসংখ্য কষুত্র ক্দ্র জীবাণু উৎপাদন করে। এক্ষণে 
ইহারা মশকের পাকস্থলী ভেদ করিয়! লালা-নিঃসারক যন্ত্রের মধ্যে, 
গমন করে এবং তথায় বিষস্থাললী নিঃহত রসের সহিত মিশ্রিত হইয়। 
দংশনকালে শু'ড়ের মধ্য দিয়া মনুষ্যশরীরে প্রবিষ্ট হয় এবং এ 
ব্যক্তির ম]ালেরিয়। রোগ উৎপাদন করে। উপরিস্থিত চিত্রে, 
ম্যালেরিয়ার জীবাণু মনুষ্য শরীরে ও মশকের দেহমধ্যে যে 
প্রণালীতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহ! প্রদর্শিত হইল। চিত্রের বামভাগে 
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মনুষ্বের শরীরের মধ্যে এবং দক্ষিণ অংশে মশকের দেহমধ্যে 
জীবাণুর বংশবৃদ্ধির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা স্থচিত হইয়াছে । 
ম্যালেরিয়ার জীবাণু সাধারণতঃ তিন জাতিতে বিভক্ত; 
জীবাণুর জাতি:ভদে জর আমিবার সময়ের তারতম্য হইয়া থাকে। 
এক জাতীয় জীবাণু রক্তের মধ্যে থাকিলে ৪৮ ঘণ্ট। বাদে অর্থাৎ 
একদিন অন্তর জর আসে; প্রক্কতিভেদে ইহা পুনরায় দুই জাতিতে 
বিভক্ত। ৩য় প্রকার জীবাণুর অবস্থানে ৭২ ঘণ্টা বাদে অর্থাৎ 
দুই দিন অন্তর পালাজ্বর হয়। প্রথম জাতীয় জীবাণুর প্রকৃতি 
ও অবস্থাভেদে সময়ে সময়ে ১৪ ঘণ্ট। বাদে অর্থাৎ প্রতাহ এক 
সময়ে জর হইয়। থাকে । সবিরাম জরই এই রোগের প্রধান 
লক্ষণ, কিন্তু কখন কখন জরের বিশ্রাম ঘটিতে দেখ! যায় না। 
এরূপ স্থলে একাধিক ভিন্ন জাতীয় জীবাণু রক্তের মধ্যে একত্রে 
অবস্থিতি করে। প্রত্যেক ভিন্ন জাতীয় জীবাণুর বিভিন্ন সময়ে 
. বংশবুদ্ধি হয় বলিয়া জ্বর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দেখ! দেয়। এইজন্য 
জরের উপর জর আসে এবং জরের বিচ্ছেদ একেবারে ঘটে না। 
মশক যদি না থাকিত, তাহ! হইলে মন্তুষ্যদেহের মধ্যে 
ম্যালেরিয়ার জীবাণুর পুনঃ পুনঃ বংশবুদ্ধি হেতু উহা! এরূপ হীন 
শক্তি হইয়! পড়িত যে, অল্পদিনের মধ্যে আপনাপনি ধ্বংস প্রাপ্ত 
হইত। এইজন্য কখন কখন দেখ! যায় যে, প্ররূত ম্যালেরিয়৷ জর 
হইলেও অল্পদিনের মধ্যে বিন! চিকিৎসায় উহা! ভাল হইয়! 
যায়। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই মশকের দংশনে নৃতন জীবাণু 
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রোগীর দেহে পুনঃ পুনঃ প্রবেশ করিয়া জীবাণুর এককালে ধ্বংদ 
হইতে দেয় না, স্থতরাং রোগের উপশম ন! হইয়। উহ! ক্রমশঃ নুদ্ধি 
প্রাপ্ত হয়। এরূপ স্থলে একমাত্র কুইনাইনের ব্যবহারেই রক্তস্থিত 
রোগের বীজের 'জড়' নষ্ট হইয়া যায়; এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা 
'করিব। 

মশকের! নানাজীতিতে বিভক্ত । আমাদিগের পরম সৌভাগা 
যে মশকমাত্রেই ম্যালেরিয়া রোগের বীজ বহন করিয়া এ রোগ 
উৎপাদন করে না। এনৌফিলিস্‌ (১701101৩১) নামক এক 
জাতীয় মশকদ্বারাই এই দুষ্ধীর্ধ্য সম্পাদিত হ্ইয়। থাকে। 
কিউলেক্স, (091২) জাতীয় মশক ম্যালেরিয়ার বীজ বহন করে ন!। 
নিম্নে এই ছুই জাতীয় মশক, তাহাদের ডিম্ব ও শাবকের প্রতি- 
কৃতি প্রদত্ত হইল। ইহার্দের বিবার প্রণালী দেখিয়। কোন্টা 





১২শ চিত্র। 
বামদিকে কিউলেক্স, জাতীয় মশক, তাহার ডিম্ব ও শাবক এবং 
দক্ষিণভাঁগে ম্যালেরিয়াবাহী এনোফিলিস্‌ মশক, তাহ।র 
ডিম্ব ও শাবকের চিত্র প্রদর্শিত হইল। 
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কিউলেক্স। কোন্টা এনোফিলিন্‌ তাহা! নির্ণয় করিতে পারা যায়। 
কিউলেক্স জাতীয় মশক দেওয়ালে বসিলে উহার পৃষ্ঠটদেশ কৃজের 
মত উচু হইয়া উঠে কিন্তু এনোফিলিন্‌ মশক সোঙ্জা কাঠির মত 
দেহ খাঁড়া করিয়া রাখে। এইস্থলে ইহাও বল কর্তব্য, যে, 
এনোফিলিন্‌ জাতীয় মশকের পুরুষগণ অতি নিরীহ, তাহার। 
হিংসাপ্রিয় বা শোণিতপিপাস্থ নহে। তাহাদের হুল নাই, স্থৃতরাং 
ংশন করিয়া তাহারা! আমার্দিগকে জালাতন করে না। কিন্ত 
তাহাদের স্বীগণই যত অনিষ্টের মূল; এনোফিলিম্‌ জাতীয় স্ত্রী 
মশকগণই হিংশ্গ্রক্কতি এবং রক্তপিপান্থ । তাহারাই ম্যালে- 
রিয়ার বীন্ত একজন রোগীর রক্ত হইতে উঠাইয়। লইয়া অপর 
বাক্তিতে সংক্রামিত করিয়া এ রোগ উৎপাদন করে। স্ত্রী-প্রকৃতি 
স্বভাবতই কোমল ও দয়াপরবশ, কিন্তু মশকজাতির মধ্যে ঠিক 
উহার বিপরীত ভাব লক্ষিত হয়। 

অতএব দেখা যাইতেছে ষে ম্যালেরিয়া রোগ জন্মিতে হইলে 
ম্যালেরিয়া-রোগী এবং এনোফিলিস্‌ জাতীয় মশক এ উভয়েরই 
একস্থানে অবস্থিতির প্রয়োজন । একের অভাবে এই রোগ 
উৎপন্ন হইতে পারে না। 

্বীক্ষপ্রধান দেশে খানা-ভোবাপূর্ণ স্থানেই এই রোগ প্রবল 
হইতে দেখা যায়। তাহার কারণ এই, যে, এই সকল স্থানে ষে 
জল জমিয়া থাকে, তন্মধ্যে মশকীরা ডিম পাড়ে; স্তরাং এরূপ 
স্থান মশককুলের বংশবুদ্ধির পক্ষে বিশেষ উপযোগী । এই সকল 
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স্কানে মশক জন্মিয়া লোকের বাসগৃহমধ্যে প্রবেশ করে' তথায় 
ম্যালেরিয়-রোগীকে দংশন করিয়া পূর্ববকথিত উপায়ে সুস্থ ব্যক্তির 
শরীরে রোগের বীজ সংরুমণ করিয়া দেয়। 

মশকেরা ঘষে স্থানে উৎপন্ন হয়, সচরাচর সেইখানেই থাকিতে 
ভালবাসে, অধিকদুর যাইতে চাহে না। স্থুতরা* বাসগহের নিকটে 
মশক জ্ন্মিবার অনুকুল অবস্থার অভাব হইল্গে, মশকের উপদব 
বিশেষভাবে কমিয়। যায় । কোন কোন জাতীয় মশক মনুষ্যের 
আবাপস্থলে থাকিতে ভালবাসে, আবার অন্যগ্তুলি ঝোপ জঙ্গলের 
মধ্যে বাস করে। 

ম্যালেরিঘাবাহী এনৌফিলিন জাতীম্ম মশক রাত্রিকালেই 
বাহির হয়, দিবাভাগে ঝোপ, জঙ্গল এবং বাসগৃহের অদ্ধকারময় 
অপরিষ্কৃত স্থানে লুক্কাপিত থাকে । সন্ধ্যার পূর্বেই তাহার! 
গহমধ্যে প্রবেশ করিতে আর্ত করে এবং সুর্যোদয় পর্যন্ত 
উহা'র৷ অবিশ্রান্ত-ভাবে উপদ্রব করিতে থাকে । দিনের বেলা যে 
নকল মশক বাহির হয়, তাহাদের দংশনে তত ভগ্নের কারণ নাই, 
কেনন! এই সকল মশক এনোফিলিস্‌ জাতীয় নহে। তবে 
অন্ধকারময় স্থানে এই জাতীয় মশক দিবাভগে বাতির হইয়। 
দংশন করে। ষে ঘরে আলে! কম, তথায় মশার বেশী উপদ্রব। 

ম্যালেরিয়ার সময়ে পল্লীগ্রামে ঘরের দরজা জানাল! পাতলা 
কাপড়ের পর্দা, সরু তারের জাল বা সরু চিকের দ্বারা ঢাকিয়]। 


রাখিলে, মশকের! গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবার স্থবিধা পায় না। 


৮২ পল্লী-স্বাস্থ্য। 


এই উপায় অবলম্বন করিলে গৃহমধ্যে বায়ু সঞ্চালন প্রতিবন্ধকতা 
হয় না, অথচ মশককুলের বাহির হইতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবার 
অস্থবিধ! হয়। 

ম্যালেরিয়াবাহী মশকের! অধিক উদ্ধে উঠিতে পারে না, 
এজন্য ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত স্থানে দ্বিতল গৃহে অথবা উচ্চ মঞ্চ 
নিন্মাণ করিয়া তদুপরি শয়ন করিলে, মশকের উপদ্রব হইতে 
অনেক পরিমাণে রক্ষা পাওয়। যায়। 

মশকেরা ধুয়া বা জ্বোর বাতান সহা কারতে পারে না। 
গোশালায় ঘুটের ধুয়া দিয় মশার উপদ্রব শিবারণ করা গৃহস্থ 
মাত্রেই অবগত আছেন। ধূনা, গন্ধক, লোবান, নিমপাতা, 
কপূর, আকরকর৷ প্রভৃতি পদার্থ পোড়াইলে মশার উপদ্রব কতক- 
পরিমাণে কমিয়া যাঁয়। 

মশ। সচরাচর মুখে, হাতে ও পায়েই কামড়ায়। টার্পিণ, 
ইউকালিপটস্‌ বা নেবুর তৈলের ন্যায় কোন তৈল হাতে পায়ে 
মাথাইয়া রাখিলে উহার গন্ধে মশকেরা নিকটে আসে না। 
সঙ্গতিপনন লোকের! ম্যালেরিয়ার কয়মাম মোটা মোজা! পায়ে 
দিয়া থাকিলে ভাল হয়। গরীব লোকের পক্ষে ম্যালেরিয়ার 
নময়ে রাত্রিকালে হাতে পায়ে সরিষা বা কেরোসিন্‌ তৈল মাথাইয়া 
রাখিলে মশকের উপদ্রব হইতে কতকপরিমাণে রক্ষা পাওয়। যায়। 

মশকের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়_-রাত্রিতে 
মশারির মধ্যে থাকা। ইহা! ব্যতীত মশকদংশন হইতে সম্পূণ 


পলী-স্বাস্থ্য। ৮৩ 


অব্যাহতি পাইবার অন্ত উপায় আর নাই। পল্লীগ্রামে কাহারও 
মশারি না খাটাইয়া শয়ন করা অতীব অনুচিত কাব্য । ম্যালেরিয়া- 
বাহী মশক যাহাকে কামড়াইবে, তাহার ত ম্যালেরিয়া! হইবেই, 
তদ্ধযযতীত ধ একজন রোগী হইতে, মশকদংশন দ্বার', পর শত 
'শত সুস্থ লোকের শরীরে এ রোগ সংক্রামিত হইবে। মশারির 
খরচ বেশী নহে, ১1* বা ১০ টাকা হইলে একজনের মত একটা 
মশারি ক্রয় করা যাইতে পারে এবং সাবধানে ব্যবহার করিলে 
উহা ৩৪ বংসর চলিতে পারে। কিছুদিন একসন্ধ্যা আহার 
করিয়াও খরচ বাঁচাইয়৷ পল্লীগ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তির (বিশেষতঃ 
ম্যালেরিয়ার সময়ে) একট করিয়া মশারি সংগ্রহ করা উচিত। 
শ্নাহাদের অবস্থা ভাল, তাহারা তাহাদের পাচক, ত্ৃত্য, দ্বারবান্‌, 
প্রভৃতি সকপের জন্য এক একটী মশারির ব্যবস্থা করিয়৷ দিবেন, 
কেনন। ইহাদের কাহারও ম্যালেরিয়। হইলে, দশকদংশন দ্বারা 
তাহাদেরও শ্রী রোগ হইবার সম্ভাবন|। ম্যালেরিয়। রোগ একবার 
হইলে লোকে ধনেগ্রাণে মাপা যায়। রাত্রে মশাত্রির মধো থাকিলে 
এ রোগের আক্রমণ হইতে অনেকাংশে অব্যাহতি লাভ করিতে 
পার যাঁয়। এক্স্‌প সহজ উপায় থাকিতে কেন আমরা এই ছুরস্ত 
রোগ ভোগ করি ? ডাক্তার রস্‌ বলেন, যে, পর্লীগ্রাহের সমস্ত 
(লোক যদি মশারি খাটাইয়া শয়ন করে, তাহা হইলে শতকর! 
৯* ভাগ ম্যালেরিয়া রোগ কমিয়। যায়। 

কিন্তু রাত্রিকালে মশারির মধ্যে শুদ্ধ নিদ্রা যাইলেই রোগের 


৮৪ পশ্লী-স্বাস্থ্য | 


৩ পালি পানি স্টিটিপাপিতিসিপিসিতি কিছ এ সপিপসিটি পতিতা সিতিসপিপাসপিসপীসপাসপিসসিতসত সি এপস উাস্সিপিপীস্পাস্পি শি ০ ০ পা্পা্িপাস্পা সপাসিল পি স্পানপিলিসপপাম্পা তত ৩ সপন 


অ'ক্রমণ হুইতে নিস্তার পাওয়া যায় না। মশার উপদ্ব সন্ধ্যা 
হইতেই আরম্ভ হয় এবং সুর্ষে্যাদয় পধ্যন্ত থাকে। যদি এই 
সমস্ত সময় মশারির ভিতর থাকা যায়, তাহ! হইলে 
ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে বিশেষভাবে আত্মরক্ষা করিতে 
পার! যায়। এই ব্যবস্থায় যে বিশেষ অস্থুবিধা হইতে পারে, 
তাহা! আমার মনে হয় না। আমাদের দেশে ভাঙ্রের মাঝামাঝি 
হইতে পৌষের মধাভাগ পধ্যন্ত চারি মাসকাল মালে- 
রিয়ার প্রানরতাব বিশেষভাবে দেখিতে পাঁওয়! যায়। অন্ততঃ 
এই চারি মাস ঘরজোড়া মশারি প্রস্তুত করিয়।৷ পরিবারস্থ সকল 
লোক সন্ধ্যার সময় হইতে তন্মধ্যে থাকিয়! গৃহকার্ষ' সম্পাদন 
করিলে, বিশেষ যে কোন অস্থবিধা হ্টবে, তাহা আমার মনে হয় 
ন।। রন্ধন ব্যতীত আর সকল গৃকাধ্যই তন্মধ্যে সম্পন্ন কর! 
যাইতে পারে। বহির্বাটার ঘরে এইরূপ আর একটী মশারি 
খাটাইয়া পুরুষের! তনাধে। লেখ!, পড়া, থেলা, গল্প গুজব সকলই 
করিতে পাবেন। মশার উপদ্বব হইতে আত্মরক্ষা করিবার এমন 
সহজ উপাদ্প আর নাই। এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া ইতালি, 
পানামা প্রভৃতি ম্যালেরিয়া-ওষ্ট স্থানে লোকে বারমান কাজকন্ম 
করিয়াও ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হন নাই। তাহার: সুক্ষ 
তারের জালনির্মিত ঘন্রর মধ্যে বাস করিতেন, তন্মধ্েই 
আপিস করিতেন, থাইতেন, শুইতেন এবং অন্তান্ত সকল 
কার্য্যই সম্পাদন করিতেন। মশকেরা তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া 


পললী-স্বাস্থ্য। ৮৫ 


স্পিপশিলী তাস ইশা সপাস্পিসপাস্পি সিসি সপ রি 
পপ রী সি স্লা স্পািপিিপা সপ স্পাস্পাস্পিস্পা পিসী সিপী সিলসিলা তিশা সিপানপস্পা সস্তা এটি ০ ০৭ ওত সিরা মা ভর ২৫ ১.০ ৯৫ আপিল টু 


ত্রীহার্দিগকে দংশন করিতে পারিত না । এই উপায় অবলগ্বন 
করিবার পূর্বে যত কর্মচারী সেখানে কাজ করিতে গিয়াছিলেন, 
মকলেই অল্পদিনের মধ্যে ম্যালেরিয়া জরে আক্রান্ত হয়েন এবং 
তাহাদের মধ অধিকাংশ লোকই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। 
আমাদের পল্লীগ্রামের অবস্থাপন্ন লোকের! ম্যালেরিয়ার সময়ে 
তাহাদের বাসের জন্ত এইরূপ সুক্ম তারের জালের গৃহ প্রস্তুত 
করাইয়৷ তন্মধ্যে বাস করিয়৷ আত্মরক্ষ। করিতে পারেন। উপ্টা- 
ডিগীর রেসমের কলে এইরূপ একটী গৃহ আছে শুনিয়াছি, 
তন্মধ্যে সেই কলের অধ্যক্ষ বাম করেন। এরূপ গুহনিম্মাণ 
ব্যয়সাপেক্ষ, সাধারণ লোকের পক্ষে ইহ! সম্ভবপর নহে। সাধারণ 
লোকের পক্ষে আমি যে ঘরজোড়। মশারির প্রস্তাব করিয়াছি, 
তাহাই সম্ভবপর। প্রত্যেক গৃহস্থ এই উপদেশ মনোযোগপুর্নক 
পালন করিলে, পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বিশেষভাবে 
কমিয়। যাইবে । অনেকে আপত্তি করিতে পারেন যে ঘরঙ্জোড়া 
মশারি করিলে, ঘরে আলোক রাখিবার অন্থবিধ। হয়, কেনন।, 
অনাবধানতাহেতু মশারিতে আগুন লাগিবার সম্ভাবন|। থরের এক 
কোণে প্রদীপ ল্নের ভিতর রাখিলে অথবা হরিকেন্‌ (110171- 
০9106) কেরোপিন্‌ বাতি ব্যবহার করিলে অগ্নযৎপাতের আশঙ্কা 
থাকে না। এরূপ ব্যবস্থায় মশারির মধ্যে আলোক রাখিলেও 
ভয়ের কারণ থাকে না। অথবা! ঘরের একপার্থে একটু জায়গ। 
পাখিয়৷ মশারি প্রস্তত করিলে আলোক রাখিবার অস্থুবিধা হয় না। 


৮৬ পলী-স্বাস্থ্য। 


যে নকল গরীব লোকের মশারি কিনিবার ক্ষমতা নাই, 
গ্রামের অবস্থাপন্ন লোকে টা করিয়া তাহাদিগকে মশারি ক্রয় 
করিয়া দিতে পারেন। ইহা কেবল দয়ার কাধ্য নহে, ইহা দ্বার! 
আত্মরক্ষ। ও সাধারণের হিত উভয়ই সাধিত হইবে । কারণ এ 
সকল লোককে মশার কামড় হইতে কাচাইতে পারিলে, রোগের 
বীজ-অভাবে গ্রামের মধ্যে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমিয়া যাইবে । 
এই কার্যের জন্ত প্রত্যেক গ্রামে মশারি-ভাপ্তার (010510109 
(0210 10700) বলিয়। একটা ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া ভাহার 
জন্য দান সংগ্রহ করা উচিত এবং তাহা হইতে গরীবদিগকে, 
মশারি কিনিয়া দেওয়া উচিত। আজকাল “ফণ্ডের” নাম 
শুনিলেই লে" ভয় পায়; ভয় পাইবার যে কোন কারণ নাই, 
তাহাও বল! যায় না। ধাঁহার ইচ্ছা, তিনিই কোন সংকার্যযের 
অছিলা করিয়, ফু খুলিয়া বমিতেছেন এবং বড় বড় বিজ্ঞাপনের 
সাহায্যে অল্প বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। কিন্ত অনেক 
ফণ্ডেরই কে'ন হিসাবপত্র পাওয়! যায় না, এবং যে টাকা চাদ দ্বার; 
সংগৃহীত হয়, তাহার খরচের জগ্য কাহাকেও দাঁয়ী হইতে দ্রেখ' 
যায় না। আমার প্রস্তাবিত “মশারি কণ্ডের নামে কাহারও ভয় 
পাইবাম কারণ নাই। ইহা প্রত্যেক গ্রামের চতুঃসীমার মধ্যেই 
আবদ্ধ থাকিবে, ইহার জন্য যে সামান্য অর্থের প্রয়োজন হইবে 
তাহা সেই গ্রামের লোকের মধ্য হইতে চাদ] দ্বারা সংগৃহীত 
হইবে, গ্রামের পঞ্চায়তের হাতেই সেই ফণ্ডের টাঁকা গচ্ছিত 


পল্লী-স্বাস্থ্য । ৮৭ 
থাকিবে, এবং তীহারাই যথারীতি অনুসন্ধানের পর যাহার 
মশারির প্রয়োজন অথচ কিনিবার ক্ষমত! নাই, তাভাকেই মশারি 
ক্লয় করিয়া দিবেন। ইহাতে ফণ্ডের তহবিল তছরুফ হইবার 
আশশ্কা থাকিবে না। 

যেখানে জল নাই সেখানে মশা জন্মায় না। পুনশ্চ বেশী 
ঈগল হইয়! ন্দী, নালা, পুক্রিণী ডূবিয়া গেলে সেখানেও মশা 
জন্মিতে পারে না। অক্প জল যেখানে আটকাইয়। থাকে (যেমন 
শোতোহীন নদী এবং ছোট ছোট ভোবা পুষ্করিণী ইত্যাদি ), সেই- 
খানেই মশকের ভয়ানক প্রাছুভাব হয়| শোতোহীন নদী, পু্ষরিণী, 
খানা ডোবার মধ্যস্থিত জলের কিনারায় মশকের! ডিম পাড়িয়! 
থাকে এবং তথা হইতেই অসংখ্য মশকের উৎপত্তি ভয়। যে 
স্থানে ভাল ড্রেন্জে নাই, সেইথানেই খানা ডোবার মর্দো জল 
জমিয়া থাকে এবং সেই স্থানেই মশার প্রাহুভীব পিক দেখিতে 
পাওয়া যায়! বাঙ্গালা দেশের পল্ীগ্রামের সর্বত্রই বিস্তর 
খানা ভোবা দেখিতে পাওয়া যায়ঃ ড্রেনেছের বন্দোবস্ত না 
থাকিবার জন্য তন্মধ্যে জল অল্লাধিক পরিমাণে সর্বদ| সঞ্চিত থাকে, 
এবং সেই সকল স্থানেই মশকীরা ডিম পাড়ে । এইজন্য পল্লী গ্রামে 
ম্যালেরিয়ার এত প্রাদুর্ভাব । ম্যালেরিয়া নিবারণের প্রধান 
উপায়__-গ্রামের জল উত্তমরূপে নিষ্কাশন করিবার ব্যবস্থা করা, 
কিন্তু জল-নিকাশের সুব্যবস্থা বাঙ্গালার অধিকাংশ পল্লীগ্রামে 
একটা গুরুতর সম্‌ন্যার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। যে সকল নদী 
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বা খাল পূর্বে জলনির্গমনের পথ ছিল, পলি পড়িয়৷ তাহাদের 
অধিকাংশই একপ্রকার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, অথবা পূর্বপথ 
ছাড়িয়া ভিন্ন পথে তাহার! প্রবাহিত হইতেছে। তাহাদ্দিগের 
্কার প্রভৃত ব্যয়সাপেক্ষ এবং সংস্কৃত হইলেই যে স্থায়ী সফল 
লাভ হইবে, তাহা অনেক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি মনে করেন না। 
যাহা হউক গবর্ণমেপ্ট এবং দেশের জমীদার ব্যতীত অন্য 
কাহারও এরূপ ব্যয়সাধ্য কাষো হস্তক্ষেপ করা সম্ভব নহে। 
লর্ড কার্মা্কেলের গভর্ণমেণ্ট, কতকগুলি নদীর সংস্কারকাধ্যে 
হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং দেশের জলকষ্ট নিবারণের জগ্ত সবিশেষ 
চেষ্টা করিতেছেন। আমর] আশ। করি যে ক্রমে ক্রমে “মজা? 
নদীগুলির সংস্কার সাধিত হইয়। জলনিকাশের স্থব্যবন্থ। হইবে 
এবং দেশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বিশেষভাবে কমিয়। যাইবে। 
কিন্ত এ কাণ্য বহু ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ, দুই দশ বৎসরে ইহার 
ফল দেখিতে পাওয়৷ যাইবে না। 

বঙ্গদেণের বর্তমান শ্তানিটারি কমিশনার্‌ ডাক্তার বেন্ট লী 
বলেন, যে, পঞ্জাব প্রল্ততি অন্তান্ত দেশে ভাল ড্রেনেজ্‌ ন। থাকিলে, 
ম্যালেরিঘা হয় বটে, কিন্তু বঙ্গদেশের পক্ষে ইহ। ম্যালেরিয়। 
নিবার'ণর প্রকৃষ্ট উপায় নহে। তাহার মতে বঙ্গদেশের যে স্থানে 
অধিক জল জমিয়া থাকে, তথায় ম্যালেরিয়া প্রাছুর্তাব কম 
হয়। ইহা অবগ্ন স্বীকার করিতে হইবে ষে, প্রবল বন্যার পর 
অনেক ম্যালেরিয়া-প্রপীরড়ত স্থান কিছু দিনের জন্ত এ রোগের 
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অত্যাচার হইতে নিষ্ক'ত লাভ করে। ডাক্তার বেন্ট লীর মতে 
পূর্ববাঙ্গালার এই কারণে ম্]ালেরিয়ার প্রাছুঙাব কম দেখিতে 
পাওয়া যায়। বেন্টলী সাহেবের মত ঠিক কি না. সে সন্বদ্গ 
কোন কথা এখন বলিতে পারা যায় না। এ পধ্যন্ত ধাহারা 
ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাহাদের 'বখাস, থে, 
বঙ্গদেশে উপযুক্ত .ড্ুনেজের অভাবেই ম্যালেরিয়া রোগ উৎপশ্ 
হইয়াছে কিন্তু বেন্টলী সাহেব এই বনুজনম্বীকৃতত মতে? 
বিরোধী । এ নম্বন্ধে গভর্ণমেপ্ট. সবিশেষ অন্সন্ধান করিলে 
ভাল হয়। ছুইটী ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত স্থানে এই ছুই ভিন্ন 
মতানুসারে প্রতিষেধের উপায় অবলম্বন করিয়া, কোন্‌ মতটী সত্য 
তাহা স্থির কারয়া, উহাই বিস্তৃতভাবে অবলম্বন কর! গভর্ণমেণ্টের 
বিশেষ কর্তব্য। আমর! আশা! করি গভর্ণমেণ্ট, শীপ্র এ বিষয়ে 
মনোযোগ প্রদান করিবেন। 

অনেক স্থানে রেলওয়ের বাধ বা অন্ত বাধ থাকবার জন্য 
জ্গল বাহির হইবার হ্ববিধ। হয় না; এই সকল স্থানে ম্যালেরিয়ার 
প্রাছুর্ভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। 

গ্রামের মধ্যে জল যেখানে আটকাইয়। থাকে, তাহা কোন 
উপায়ে সরাইয়। ফেলিয়! দেওয়া ব। পরিষ্কৃত করাই আমাদের 
প্রধান কার্ধ্য। যে সকল কারণে অল্প জল সঞ্চিত হইতে পারে, 
প্রথমতঃ সেই সমস্ত কারণ নিবারণ করাই আমাদের উচিত। 
রেল্পথ বাঁধিবার সময় রেল্-লাইনের ছুই পার্থের জমী হইতে 


মাটি কাটিয়া লওয়া হয়। সেই গর্তগুলি আর কখনও বুজান 
হয় না, সুতরাং রেল্‌ওয়ে-লাইনের ধারে এই নকল গর্তের মধ্যে 
জল জমিলে তন্মধ্যে অসংখা মশক উৎপন্ন হয় এবং ততদ্বারা 
নিকটবন্তী গ্রামসমূহে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। 
রেলওয়ে কোম্পানির পয়সার অভাব নাই, তীহারা যাহাতে এ 
সকল গর্ভ বর্ষার পূর্বের বুজাইয়৷ দেন, তদ্দিষয়ে গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি 
রাখা কর্তব্য । 

পল্লীগ্রামে বাসগুহ নির্মাণ করিবার সময় নিকটের জমী 
হইতে মাটি খুঁড়িয়। লইয়! বাটী প্রস্তুত করা হয়। এই গর্ত 
মাটি দিয়া ভরাট করা হয় না, বর্ধার সময় উহাতে জল জমে 
€ মশক জন্মায় এবং তাহা হইতেই গ্রামে ম্যালেরিয়ার প্রান্ব- 
ভাব হয়। গ্রামের অধিকাংশ খানা ডোবা এইরূপেই উৎপন্ন 
হইয়া থাকে । অতএব দেখা যাইতেছে যে রোগ ভোগ করিবার 
বাবস্থা আমর। মাপনারাই করিয়। থাকি। বাটা নির্মাণ করিবার 
ওন্য দূর হইতে মাটি কাটিয়া আন| উচিত। যদি দূরে নিজের 
জমী ন| থাকে, তাহা হইলে গ্রামের লোক মিলিত হইয়া 
সকলেই কিছু কিছু খরচ দিয়া গ্রামের বাহিরে এমন একটা 
মী পৃথক করিয়া রাখিয়। দেওয়া উচিত, বাহ হইতে যখন 
যাহার দরকার হইবে, সে মাটি কাটিয়। আনিতে পারিবে, 
গ্রামের মধ্যে কেহ গর্ভ কাটিয়! মাটি সংগ্রহ করিতে পারিবে না। 
এরূপ ব্যবস্থায় গ্রামের বাহিরে একটী বৃহৎ পৃষ্ষরিণী প্রস্তত 
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হইবার সম্ভাবনা থাকিবে । এই উদ্দেগ্তে ব্যবস্থা করিয়া যদি 
উক্ত জমী হইতে মাটি সংগ্রহ করা যায়, তাহা হইলে কালে 
গ্রামের লোকের নির্মল পানীয় জলের অভাবও মৌচন হইবার 


সম্ভাবনা । 
ছোট ছোট খানা ডোবা মাটি দিয়! ভরাট করিয়া! দেওয়া 


উচিত এবং বাঁড়ীর উঠানে ভাঙ্গ! হাড়ী, কলসী, পুরাতন টিনের 
কানেন্তারা প্রভৃতি এমন কোন জিনিষ রাখা উচিত নহে, যাহার 
মধ্যে নৃষ্টির জল জমিয়া থাকিতে পারে । এই সকল পাত্রের 
মধ্যে জল জমিলে তন্মধ্যে মশকেরা ডিম পাড়ে। যে সকল 
খানা ডোবা বুজাইবার উপায় নাই, তন্মপো, এবং বাটার জল 
নিকাশের পথসমূহ্তে, সপ্তাহে একবার করিয়া কিছু কেরোসিন্‌ 
তৈল ঢালিয়া দিলে, কেরোসিন্‌ সংস্পর্শে মশকশাবক মরিয়া 
যাইবে । যে সকল পুঙ্গরিণী হইতে রন্ধন বাঁ পানের জল সংগৃহীত 
হয়, যাহার মধ্যে মান কর। যায় অথবা যাহার মধ্যে বেশী মাছ 
আছে, তাহাতে কখনই কেরোসিন দিবে না। এই সকল 
পুরিণী ভাল করিয়৷ পরিক্ষার করিয়া! তন্মধ্যে কই এবং হেচোকো, 
বেলে, ফুটনো পুঁটি, কই, খলসে প্রভৃত্তি কেক জাতীয় 
ক্ষুত্র মত্ত জন্মাইলে ও পুফরিণীর কিনার। পরিদ্ার রাখিলে, 
মশকেরা তথায় যাইয়া ডিম পাড়িবার সুবিধা পায় না, 
কারণ এই সকল ক্ষুদ্র মত্ত মশকের ডিম ও শাবক দেখিতে 
পাইলেই ভক্ষণ করিয়া ফেলে। জলের ধারে বেশী গাছ গাঁছড়া 


ম২ পল্লী-স্বাস্থা । 


পা পেস এপ িবাসি রসি লপসসিলিসিতাি পাশ তত পাস্টিপাত তাস্টিপািপাস্টিরাসটিত পিস এসএসসির ৯৫৬ তলা পিপি সি আস্ত পা” পিট ্্র্্্তত ০০ 


জন্মিলে মশকীরা নিরাপদে এ স্থানে ডিম পাড়ে কারণ মৎস্যগণ 
সহজে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহাদের ডিম ও শাবক ধ্বংস করিতে 
পারে না। এজন পুঙ্করিণীর কিনারা ও কিনারার জল যাহাতে 
পরিঞ্কৃত থাকে, সর্ব মে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। কিনার! 
ভিন্ন, পুষ্ষরিণীর মধ্যস্থলে মশকের! ডিম পাড়ে না। 

গ্রাম হইতে কিছু দুরে চাষবাসের কাধ্য করিলে, গ্রামে মশার 
উপদ্রব কম থাকিবে। গ্রামের মধ্যে বা অতি নিকটে ধানের 
চাষ কর! উচিত নহে। ধানজমীর মধ্যে সর্বদাই জল থাকে এবং 
তথায় মশকর্দিগের ডিম পাড়িবার স্ুবিধ| হ্য়। 

ম্যাপেরিয়ার সময় নৃতন করিয়া কোথাও মাটি খুঁড়িবে ন!। 
প্রায়ই দেখিতে পা "য়া যায়, যে, নূতন জমী ওলট পালট করিলেই 
তথায় জররোগের প্রাছুর্ভাব হয়। 

বাটার মধ্যে মশক দেখিতে পাইলেই মারিয়া ফেলিবে। 
আমরা মাথা হইতে পাক চুল তুলিবার জন্ত ছেলেদের পয়সা 
দিয়! থাকি! বালকবালিকাদিগকে মশ! মারিবার জগ্ত পয়না 
দিলে গৃহস্থিত মশকের সংখ্য। শীদ্রই হাস প্রাপ্ত হইবে। 

ঘরের দরজা! জানাল! সমন্তদিন খুলিয়া রাখিবে, গৃহে রৌদ্র 
ও বাতান আমিলে তথায় মশকের বাসের অস্থবিধা হয়। ঘরের 
ভিতর কাপড়, বিছানা ও অন্যান্ত আসবাব এন্পভাবে রাখিবে 
'না, যাহাতে তাহাদের পার্াস্থিত অন্ধকারময় স্থানে মশা লুকাইয়। 
থাকিতে পারে। দিনের বেলায় এইরূপ স্থানেই মশকের! লুকাইয়। 


পল্লী-স্বাস্থ্য। ৯৩ 


শশী 7 ২ স্পটি্পলি সিলী ০ পপি উতীসপিি ৮ ০৪০০ পি শান এ ৯ এস্মিসিস্পা পান্টি ০৩ ২৩. পেস্তা 


০ শাসিত শি? পিল 


থাকিতে ভালবাসে । চাকরদিগের ঘর, গোশাল৷, পায়খানা 
প্রভৃতি কোন স্থানই অপরিষ্কুত রাখিতে এবং তন্মধ্যে কোথাও 
জল জমিয়৷ থাকিতে দিবে না, তাহা হইলেই মশার উপদ্রব 
হইবে। আপনারা সর্ধদ] পরিদর্শন না করিলে এই সকল স্থান 
কখনই পরিস্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকে না। 

গ্রামের প্রত্যেক গৃহস্থ ঘদি নিজ নিজ বাটা এইরূপ পরিস্কৃত 
পরিচ্ছন্ন রাখেন, তাহ! হইলে অবিলম্বে সমস্ত গ্রামথানি পরিষ্কৃত 
পরিচ্ছন্ন হইয়া যাইবে এবং গ্রাম হইতে ম্যালেরিয়া ও অগ্ঠান্ত 
রোগের উপদ্রব বিশেষভাবে কমিয়া যাইবে । আমেরিকাঁর 
এয়েঈ, ইপ্ডিজ্‌ (৬০৪ 10169) নামক স্থানে এক সময়ে ইয়োলো 
ফিভার্‌ (৩1০% 1:০৮) নামক এক ভীষণ ব্যাধির ভয়ানক 
প্লাছুর্ভাব ছিল। ম্যালেরিয়ার ন্থায় এই রোগ ট্টিগোমিয়া নামক 
এক জাতীয় মশকের দংশন দ্বারা উৎপন্ন হয়। এ দেশবাসি-গণ 
উপরোক্ত উপায়ে প্রত্যেকের বাটীতে যাহাতে মশা জন্মিবার 
সুবিধা না হয়। তাহার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিয়া এক্ষণে এ 
প্রদেশের অনেকাংশ হইতে ইয়োলো! ফিভার্কে একেবারে দূর 
করিয়া দিয়াছেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্তা সম্বন্ধে আমর! প্রত্যেকে 
যথাসাধ্য চেষ্ট৷ করিলে ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে যে অনেক পরিমাণে 
নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই । 

এই সকল উপায় অবলগ্বন করিলে ম্যালেরিয়ার পকোপ যে 
সবিশেষ কমাইতে পার! যায় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্ত 


৯৪ পল্লী-স্বাস্থ্য। 

ম্যালেরিয়া এককালে নিবারণ করিতে হইলে, হয়, মশককুলের 
একেবারে ধ্বংস করিতে হইবে, নচেৎ অন্য উপায়ে রোগের বীজ 
নাশ করিতে হইবে । আমি পূর্বেই বলিয়াছি, যে. ম্যালেরিয়- 
রোগীর রক্তের মধ্যে এ রোগের বীজ নিহিত থাকে এবং মশকে 
ৰংশন করিয়৷ উহা! উঠাইয়। লয়। এ বীজ মখকীর শরীরে কয়েক 
দ্রিন থাকিয়া পরিপুষ্টি লাভ করে এবং মশকীর শরীরেই উহার 
বংশ বুদ্ধি হয়। পরে এ মখকী দংশন দ্বারা স্থুস্থ ব্যক্তির 
শরীরে বীজ প্রবেশ করাইয়া দিলে, এ ব্যক্তি ম্যালেরিয়া রোগে 
আক্রান্ত হয়। .এইবূপেই ম্যালেরিয়া রোগ এক ব্যক্তি হইতে 
অপর ব্যক্তিতে সংক্রামিত হইয়া থাকে । রোগীর রক্তের 
নধ্ে বে ম্যালেরিয়। রোগের বীজ থাকে, বদি কোন উপায়ে 
তাহার ধ্বংন করিতে পার! যায়, তাহা হহলে এ ব্যক্তি যে 
কেবল রোগমুক্ত হয় তাহা শহে, উহার হুষ্ট রক্ত হইতে 
মশক দ্বার শত শত সুস্থ বাক্তির শরীরে এ বীঙ্গ আর 
নংক্রানিত হইতে পারে না, সুতরাং এই রোগের পরিব্যাপ্ধি 
একেবারে নিবারিত হয়। রক্তের মধ্যে ম্যালেরিয়া রোগের 
বীজ নষ্ঈ করিবার একমান্র ওঁষধ কুইনাইন্। পরীক্ষা! দ্বার! 
অভ্রান্রূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে কুইনাইনের সংস্পর্শে ম্যালেরিয়া 
রোগের বীজ মরিয়! যায়, এই জন্ত ম্যালেরিয়া রোগীকে কুইনাইন্‌ 
থাওয়াইলে তাহার জর বন্ধ হয়। কুইনাইন্‌ দিবার পূর্ব যদি 
ম্যালেরিয়া-রোগীর রক্ত পরীক্ষ। কর! যায়, তাহা হইলে রক্ষের 


পল্লী-স্বাস্থ্য। ৯৫ 


অধ্যে বহুসংখ্যক রোগোত্পাদক জীবাণু বর্তমান থাকিতে দেখ 
ধায়, কিন্তু কুইনাইন্‌ খাইবার পর রক্তের মধ্যে আর জীবাণু 
দেখা যায় না। তবে অধিক দিন জবরভোগ করিলে অধিক দিন 
কুইনাইন্‌ খাইবার আবশ্তকত। হয়, তাহা ন| করিলে কোন কোণ 
প্রকার জীবাণু রক্তের মধ্যে থাকিয়া যাঁয়। 

যথোচিত পরিমাণে কুইনাইন্‌ না খাইলে রক্তের মণো 
অবস্থিত সমস্ত বীজ একেবারে ধ্বংন প্রাপ্ত হয় না। সেইজন্য 
আমর। দেখিতে পাই যে অনেকস্থলে কুইনাইন ব্যবহার করিয়া ৪ 
জর সারিতেছে না। এরপস্থলে যথোচিত পরিমাণে কুইনাইন্‌ 
সেব্ন কর! হয় নাই, সম্ভবতঃ ছুই চারি দিন ব্যবহ'র করিবার 
পর কুইনাইন্‌ বঙ্গ করা হইয়াছে । কুইনাইন্‌ যথোচিত মাত্রায় 
বেশীদিন খাইলে ম্যালেরিয়া রোগ ভাল হইতেই হইবে। যে 
জবর রীতিমত ঞুইনাইণ্‌ খাইলে ধায় না, তাহা যালেরিয়। নহে, 
বুঝিতে হইবে। তাহা যক্ষা বা অপর কোন রোগথটিত অথব। 
যাহাকে “কালাজর” বলে, তাহা হইতে পারে । ম্যালেরিয়া ৪ 
কালাজ্বর উ€য়ের লক্ষণ অনেকট| একরপ হইলেও ইহারা 
একরোগ নহে এবং উহাদিগের বীজ ও উংপভ্তির কারণণ 
এক নহে। গভর্ণমেন্টের প্রস্তত কুইনাইন্‌ খুব সন্ত। 
দরে বিক্রীত হইতেছে এবং কোন স্থানেই ইহা 
দুষ্রীপ্য নহে। ম্যালেরিয়। রোগ হইতে মুক্ত হইতে হইলে 
যথারীতি কুইনাইন্‌ সেবন করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন 
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শে সপাসিপাস্পস্পিাশিতাসপস্পী শি স্পা পাতিল পিপাসা সপাসিসপিস্পিপিস্পাস্পিস্পিপিসপাসিপা এ সী পাপা পাস সপ! 





এ লিন উল পতি ভাপা সতত ৩ ৩ স্ািলাপপাসপিসটিপাস্িলী সপ সি সা এ ম্প ২৯ত পাও 


ম্যালোবয়। হইতে অব্যাহত লাভের সহঞ্জ ও প্রকৃষ্ট উপায় 
আর নাই। 
সিঞ্ষোন। বৃক্ষ হইতে কুইনাইন্‌ প্রাপ্ত হয়া যায়। আমেরিকা 
এই বৃক্ষের আদম নিবাস, তথা হইতে জগতে অন্য সর্বত্র ইহ! 
নাত হইয়াছে । সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমেরিকায় স্পেন্‌ 
দেশের ঘে শাসনকর্তা ছিলেন, তীহার সহধশ্মিণী কাউণ্টেস্‌ চি্কন্‌ 
বিষম জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। কোন 
রষধে তাহার উপকার হয় নাই। আমেরিকার আদিম নিবাসী 
একজন লোক তাহাকে এই সিক্কোনা গাছের ছাল আনিয়। ব্যবহার 
করিতে বলে এব: উহা বাবহার করিয়া তিনি একেবারে রোগমুক্ত 
হয়েন। তাহার নাম হইতেই এই বৃক্ষের নাম সিঙ্কোন। হয়। ক্রমে 
পোটুগীজ্দিগের দ্বারা এই ওঁষধ ইঘুরোপে 9 ভারতবর্ষে আনীত 
হয়। এক সময়ে ১ সের সিষ্কোনা গাছের ছাল ১৫০০* হাজার 
'টাকায় বিক্রীত হইয়াছে । ভারত গবর্ণমেণ্ট, ১৮৬০ খুষ্টাব্দের পর 
হইতে নীলগিরি ও দাজ্জিলিঙ্গে এই বুক্ষের চাষ করিতে আরম্ত 
করেন এবং ক্রমে ছাল হইতে কুইনাইন্‌ ও অন্ত ছুই একটা সার 
পদাথ বাহির করিয়া সরকারী হাসপাতাল সমূহে জরস্ ওষধব্ধপে 
ব্যবহার করিতে থাকেন । এক্ষণে ইহ। প্রচুর-পরিমাণে ম্যালেরিয়া 
রোগের ওঁষধরূপে বাবহৃত হইতেছে। নিতান্ত শ্বল্প মূল্যে 
গভর্ণমেন্ট, সর্বত্র কুইনাইন্‌ বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিয়া দরিদ্র 
গ্রজাবৃন্দের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। 
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৬ ০ শী্টিপ নি পলি পিপি শত ও পািপাটি পলাশ তত ৮ 


কুইনাইনে যে কেবল ম্যালেরিয়া নিবারিত হয়, তাহা নহে। 
ম্যালেরিয়ার সময়ে সুস্থ ব্যক্তি হি প্রতাহ অল্প পরিমাণে কুইনাইন্‌ 
(সেবন করেন, তাহা হইলে, তিমি কখনই ম্যালেরিয়। রোগে 
আক্রান্ত হইবেন না, ইহা শ্বিরীকূত হইস্মাছে। য্যালেরিয়া- 
প্রগীড়িত নান! স্থানে রীতিমত পরীক্ষা দ্বারা এই সত্তা নিশ্চিত 
রূপে প্রমাণিত হইয়াছে । গ্রামের মধ্যে ম্যালেরিয়ার সময়ে 
যাহারা কুইনাইন্‌ যথারীতি ব্যবহার করিয়াছে, তাহাদের কাহারও 
খ্যালেরিয়। জর হয় নাই, আর যাহারা কুইনাইন্‌ খায় নাই, তাহার! 
প্রায় সকলেই ম্যালেরিয়া! জরে ভূগিরাছে, ইহা পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা 
দ্বরা দেখা গিয়াছে । একধপ সহজ উপায় এ স্থুলভ ওষর্ণ থাকতে 
অধিকাংশ লোকে অজ্ঞতা এবং কুপরামর্শ বশতঃ এই রোগ ভোগ 
করিয়া থাকে । অনেক লোকে কুইনাইনের নাম গ্ুনিলে ভয় 
পায়। গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তার বা বৈদোরা স্বার্থসিদ্দির জন্ট 
তাহাদের মনে সংস্কার জন্মাইয়! দিয়াছে, যে, কুইনাইন্‌ খাইলে জর 
আটকাইয়। যায়) একেবারে ভাল হয় না, এবং কীচা কুইনাইন 
খাইলে অনেক সময়ে রক্ত বাহে হইয়া থাকে । অথচ এই সকল 
হাতুড়ে চিকিৎসকেরা জররোগ্-চিকিত্সার জন্ত যে য়ধ প্রয়োগ 
করে, তাহা কুইনাইন্‌ ব্যতীত আর কিছুই নহে। পর্লী গ্রামের 
লোকের «ই ভ্রান্ত সংস্কার সর্বনাশের কারণ হইয়াছে । বাঙ্গালা 
দেশ যেরূপ ম্যালেরিয়া-জরে প্রপীড়িত, তাহাতে কুইনাইন্‌ ব/তীত 
রোগমুক্ত হইবার অন্য বিশিষ্ট উপায় নাই। কুইনাইন্‌ বেশী দিন 
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খাইলে কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় না। এ বিষয়ের জ্ঞান যাহাতে 
জনপাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া কুইনাইন্‌ সম্বদ্ধে এই 
মহা অনিষ্ঠকর কুসংস্কার একেবারে চলিয়: যায়, তাহার জন্ 
চেষ্ট। করা প্রত্যেক চিকিৎসকের অবশ্য কর্তবা। ম্যালেরিয়া 
ছারা দেশের যে সর্বনাশ হইতেছে, তাহা তাবিলে, মনে হ, 
যে, বর্ধমান সময়ে আমাদের দেশের চিকিৎসক সম্প্রদায়ের 
হ্কা অপেক্ষা গুরুতর কর্তব্য আর নাই। গ্রামের অবস্থাপন্ন 
লোকদিগের কুইনাইন ক্রয় করিয়া গ্রামের গরীব লোকদের 
মধো বিনামূলো উহা বিতরণ করা উচিত এবং ম্যালেরিয়ার 
ন্ময়ে যাহাতে গ্রামের আবানবৃদ্ধবনিতা! সপ্তাহে অন্ততঃ দুইদিন 
অন্নমাত্রায় ( পূর্ণবয়স্ক বাক্তির পক্ষে ৫ গ্রেণ) কুইনাইন সেবন 
করে, তদ্ধিযয়ে উপদেশ দেওয়া এবং সেই উপদেশ কাধে 
পরিণত হইতেছে কি না, সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখ! তাহাদের 
অবশ্তা কর্তবা। গভর্ণমেণ্ট, গনেকানেক পর্লীগ্রামে বিনামূলো 
কুইনাইন্‌ বিতরণের বাবস্থ৷ করিয়া আমাদের ক্তজ্ঞতাভাজন 
হইয়াছেন কিন্তু এই কার্ম্য স্ুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য 
গভর্থমেন্টের আদেশে দেশের সব্বতর চলিষু গধধালয় (18501]178 
[)150)0752-/) স্থাপিত হওয়। মাবগ্তক। ম্যালেরিয়ার সময়ে 
এক একজন বাঙ্গাল! ক্লাসের ডাক্তার এইবূপ এক একটী ওধধের 
ভাগার সঙ্গে লইয়া প্রত্যেক গ্রামে সপ্তাহে অন্ততঃ একবার 
করিয়া যাইয়! পীড়িতলোকদিগের চিকিৎস। ও সুস্থ ব্যক্তির মধ্য 


২/ 
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এসপি পিসি লা ০৮ পতল ত পা 


বিনামূল্যে কুইনাইন্‌ বিতরণের ব্যবস্থা করিলে, গ্রামের নখে 
ম্যালেরিয়ার প্রকোপ শীদ্র কমিয়া যাইবে। উত্তর-পশ্চিম 
প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট, এইরূপ ব্যবস্থ। করিয়া অনেকানেক দুঃখ? 
গ্রামবাসীদিগের চিকিৎসার উপায় করিয়া দিয়াছেন এব 
গভর্ণমেন্টের বিবরণীতে শ্রকাশিত হইয়াছে থে এই ব্যবস্থা, 
স্বথেষ্ট সুফল দর্শিঘাছে এবং ইহার প্রনারণের চেষ্টা হইতেছে । 
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(৭) 


বসন্ত রোগ সম্বন্ধে একটী কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। 
কথাটী এই. যে, বসন্ত রোগ নিবারণের একমাত্র উপায়-_- 
ইংরাজী টিকা লওয়!। কিন্তু একবারমাত্র টিক! লইলে চলিবে 
না। জন্মিবার পর ছয় মাসের মধ্যে শিশু হ্বস্থ থাকিলে; তাহার 
টিক। দিতে হইবে এবং ১০।১২ বৎসরের সময় আর একবার 
টিক দলে সারাজীবনে তাহার বসন্থরোগে আক্ান্ত হইবার 
সন্তাবনা থাকিবে না। যদ্দি | কখন তাহার বসন্ত হয়, তাহ 
হইলে রে'গ সামান্তভাবে দেখা দিবে এবং উঠা প্রায় সাংঘাতিক 
হইবে ন। তবে গ্রামে বসস্তরোগ প্রবলভাবে আবিভতি হইলে 
গ্রামন্থ আবালনুদ্ধবনিতা সকলেরই ততৎকালে একবার টিক লওয়া 
উঁচত বিশেষতঃ যাহারা বসন্ত রোগীর সেবা করিবে, 
ঈহাদের টিক্কা] লওয়। অব্য কর্তব্য | 

ধাহাদের “বাঙ্গালা” টিক! হইয়াছে, বসন্তের প্রাছুর্ভাবের সময় 
তাহাণিগেরও পুনরায় ইংরাজী টিকা লওয়া উচিত। অনেক 
স্রলে দেখ গরিগ্লাছে যে “বাঙ্গাল।” টিক! দেওয়া থাকিলেও লোক 
বসস্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া মরিয়া গিয়াছে। 

কুনংস্কার-বশতঃ ইংরাজী টিকা লইতে পর্ীগ্রামে এখনও 
অনেকে আপত্তি করিয়া থাকেন। ইহার ফলে থ্ামের নক 
লোক “কৌন” থাকিয়া যায়। বসন্তের প্রাছুভাব ₹ই০ £ইরাই 
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অগ্রে এ রোগে আক্রান্ত হয় এবং অনেকেই মৃত্যমুখে পতিত 
হয়। গ্রামে “সৌদী” লোক বেশী থাকে বলিয়া গ্রামের মধ্যে 
বসস্ত রোগ শীঘ্র মহামারীরূগে পরিব্যাপ্ত হইয়! পড়ে। 

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কর্তব্য বে ইংরাজী টিক। সমবান্ধে পন্দী- 
গ্রামের লোকের যে ভ্রান্ত সংস্কার আছে, তাহা সদুগদেশ এ 
দৃষ্টান্ত দ্বার, অপনোদন করা এবং যাহাতে গ্রামের সকল লোকের 
টিক লইবার স্থৃবিধা৷ হয়, তদ্দিষয়ে স্থব্যবস্থ। কর! | 

বসন্ত বড় ছোয়াটে রোগ; রোগী বা তাহার ব্যবহৃত শয্য। 
ও বস্ত্াদির স্পর্শ দ্বারা এই রোগ উৎপন্ন হয়। বসন্ত রোগের বীজ 
পরিত্যক্ত “হালের” মধো নিহিত থাকে । এ “ছাল” বাষু মাহাযো 
ধুলিকণার সহিত এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে নীত হয় এবং 
নুস্থ ব্যাক্তর শরীরে গ্রবেশ করিয়া উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলে রোগ 
উত্পাদন করে। এজন্য রোগীর শয্যা ও বন্ত্রাদি অগ্রি নংযোগে 
পুড়াইয়া৷ ফেলা উচিত। একান্ত পক্ষে বন্ত্রাদি ফেনাইনে 
ভূবাইয়। রাখিয়। পরে উত্তমরূপে জলে ফুটাইয়! লইয়া সাবান দিয় 
কাচিয়। রৌদ্রে প্রখাইয়৷ লইলে, উহাদিগের মংক্লামকতা। দোষ 
কাটিয়া যায়। বন্দি এইরূপে পরিষ্কত ন| করিয়। ধোপার 
রাটাতে পাঠান কখনই উচিত নহে। | 


১০২ পল্লী-স্বাস্থ্য। 


(৮) 

পল্লীগ্রামের বর্তমান অবস্থার উন্নতির জন্য যে যে উপায় 
অবলম্বন করিলে সফল লাভ হইবার সম্ভাবনা, তব ংসম্বন্ধে কয়েকটা 
ইঙ্গিতমাত্র নিয়ে স্থচিত হইল । 

প্রথম কথা এই যে কাহারও নিজ গ্রাম ছাড়িয়া পলাইলে 
সলিবে না। পল্লীগ্রামে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এ অন্য'ন্য বিষয় সম্বন্ধে 
তই অন্থবিধ! থাকুক না, তথায় বাস করিয়া যাহাতে সেই সকল 
অস্থৃবিধা দুরীভত হয়, তাহারই জন্য চেষ্টা করিতে হইবে: 
পল্লীগ্রাম আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড স্বূপ। মেরুদণ্ড 
দুর্বল হইলে যেমন সমস্ত শরীর ভাঙ্গিয়া পে, সেইরূপ পল্পী- 
গ্রামের অবনতি ঘটিলে, আমাদের জাতীয় জীবন ক্রমশ: অবনত 
ও অকর্মণ্য হইয়া পড়িবে। এখনই অনেক বিষয়ে এইক্ধপ 
অবনতির সুচনা দেখা যাইতেছে । অতএব সমম্ন থাকিতে 
সাবধান ভওয়া বুদ্ধিমানের কার্য । শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন লোক 
গাম ছাড়িয়া চলিয়। আমিলে, গ্রামের যেকোন অস্থবিধা! কোন 
কালেই দূরীভূত হইবে না। 

পানীয় জলের স্থৃব্যবস্থা৷ পল্লীগ্রামের একটা প্রধান অভাব! 
অর্থ, সমবেত চেষ্টা এবং শিক্ষার অভাবেই এই অন্ুবিধা দূরীভূত 
হইতেছে না। 

কোন গ্রামে কলেরা একবার দেখ! দিলে, উহা! দাবানলের 
হ্কায় অচিরে চতুদ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া গড়ে, অথচ অনায়াস-সাধ্য 


পল্লী-স্বাস্থ্য। ঠা 


কতকগুলি প্রতিষেধক নিয়ম প্রতিপালন করিলে, এই রোগের 
অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারা লায়। 

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, ম্যালেরিয়া একজাতীয় মশকদবারা 
রোগীর শরীর হইতে সুস্থ ব্ক্তিতে সংক্রামিত হয়। বে সকল 
কারণে গ্রামের মধ্যে এই জাতীর নশক সংখ্যায় বৃদ্ধি প্রাঞ্ ভ, 
তাহার নিবারণের উপায় অবলপ্ন করিতে হইবে; যে ওষপে 
এই রোগের সম্পূর্ণ প্রতিকার ভয়, দর্বসাধারণে যাহাতে মেই 
এষধ সহজে প্রাপ্ত হয় এবং তাহার বাবহার করে, তদ্বিষয়ে 
শ্ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই নকল উপায় অবলম্বন করিলে, 
যেকোন গ্রামের মধ্যে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ যে বিশেষভাবে 
কমিয়। যাইবে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। 

অর্থের অনটন এবং শিক্ষার প্রতি অন্রাগের অভাব এই 
দুই কারণে পল্লীগ্রামে ভাল বিদ্য'লয়ের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া 
নায় না। এখনও সে সময় হয় নাই, ধে, শ্রমজীবী বা রুষক- 
সম্প্রদায় আপনাহইতে বালকগণকে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ 
করিবার জন্ত প্রেরণ করিবে, সতত রাং অবস্থাপন্ন শিক্ষিত লোক 
গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া গেলে ছাত্র এবং অর্থের অভাবে গ্রামের 
মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার সুব্যবস্থা কখনই হইতে পারে না। 

ভাল চিকিৎসকের যদি গ্রাম হইতে গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী 
অর্থ সংগ্রহ না হয়, তাহা হইলে তিনি কি প্রকারে সেই স্থানে 
স্থায়ি-ভাবে অবস্থান করিতে পারেন? গ্রামের সাধারণ লোকে 
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পপ শিলা 
হলি 8৮৮৮৯৭ 


চিকিৎসার জন্য অর্থ বায় করিত একান্ত অনমর্থ; স্থতরাং 
ম্ধাবিন্ত ও অবস্থাপন্ন লোকে গ্রাম হইতে চলিয়া আদিলে, 
চিকিংমকের যংসামান্ত আয় হইবারও কিছুমাত্র সম্ভাবন। 
থাকিবে না। চিকিংসক নিগ্স ধাবপায়ের উন্নতির এবং চিকিৎ- 
সার সুখ্যাতির জন্য গ্রামের মপো ভাল উধধ যাহাতে মিলে, 
তাহার ব্যবস্থ। আপনিই করিবেন, সেজন্য কাহাকেও ভাবিতে 
হইবে না। 

অতএব দেখা যাইতেছে যে পল্সী গ্রামের উন্নতিমাধন করিতে 
হইলে অবস্থাপনন শিক্ষিত পোকদিগের কোন বিষয়ের অন্তবিধার 
জন্য গ্রাম ত্যাগ করিয়া গেলে চলিবে না। কাযোপলক্ষে হরে 
বান করিবার প্রয়োজন হইলে, তাহা অবগ্ই করিতে হইবে, 
কিন্তু সর্বদা মনে রাখিতে হইবে, থে, যে গ্রামে ধিনি জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন, যেখানে ঠাহার ছুঃস্থ শাতীয়ন্বঞন বাস করিতেছে, 
তাহার উপর নেই গ্রামের অর্ধবাসি-গণের দাকীদাওয়। সর্বাপেক্ষা 
অধিক। তিনি থাহা কিছু সাধারণের হিতজনক কার্য্য করিবেন, 
তাহ। প্রথমতঃ তাহার নি গ্রামের উন্নতিকল্সে অনুষ্ঠিত হওয়া 
কর্তব্য। সাধারণের হিতনাধনার্থ আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়! 
নানা অন্থবিধ। সত্বেও গ্রামে বান করিয়! কায়মনোবাকো যাহাতে 
সেই সকল অসুবিধা দূরীভূত হয়, তাহার জন্ত বিশেষ ভাবে 
চেষ্টা করিতে হইবে। ঠাহাদিগের বুদ্ধি, অর্থ ও সহযোগিতা! ন| 
পাইলে গ্রামের গরীব লোকদিগের দ্বার। হ্রষ্টশ্রী গ্রামগ্ডলির 
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পুনরুন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই। হাইকোর্টের ভুত পূর্ব জচ 
শীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় আন্তরিক চেষ্টা, পরিশ্রম এবং 
প্রভৃত অর্থব্যয় করিয়! নিক্জ জন্মস্থান পানিসেহালা গ্রামের বেবূপ 
উন্নতিসাধন করিয়াছেন, প্রত্যেক অবস্থাপন্ন ও শিক্ষিত পল্লীবামীর 
এবিষয়ে তাহার সধৃষ্টান্ত অন্ুদরণ কর! কর্তব্য। 

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে যাহাতে গ্রামবাসি-গণের মধ্যে 
স্বাস্থা-সন্বন্ধীয় জ্ঞান প্রণার লাভ করে, তদ্বিষয়ে শিক্ষিত 
সম্প্রধায়কে সবিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। ধম্ম পণর 
করিবার জন্য ষেমন প্রচারকের ব্যবস্থ। আছে, সেইরূপ স্বাস্থ্যতত্ব 
প্রচার করিবার অন্ত কতকগুলি পচারকের আবগক পল্লীগ্রামে 
ধাহার। (চিকিৎস! করেন তাহাদিগের দ্বারাই এই প্রচারকাধা 
সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। ম্যাজিক ল্নের সাহাযো এই 
সকল বিষয়ের যেরূপ সহজে ও সরলভাবে শিক্ষা দেওয়া যাইঠে 
পারে, তেমন আর কিছুতেই হইতে পারে না। বিশেষতঃ 
ম্যাজিক ল্ঠনের ছবি দেখাইলে কৌতুহল-বশতঃ গ্রামের সমপ্ত 
লোক একত্রে মিলিত হইবার সন্ভাবন।, স্থতরাং এতদ্বারা এই 
সকল সছুপদ্দেশ বছুলোকের মধ্যে প্রচারিত হইবার স্থবিধা, হইবে। 

এই কার্যের জন্ত প্রত্যেক বড় সহরে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক 
একটী সমিতি স্থাপিত হওয়। উচিত। এই সকল সমিতি ম্যাজিক 
লঠন ও ছবি সংগ্রহ করিবেন এবং গ্রামে গ্রামে প্রচারকের ব্াবস্থ। 
করিয়। শিক্ষার উপকরণসমূহ তাহাদের নিকট প্রেরণ করিবেন । 


১০৬ পল্লী-স্বাস্থ্য। 


প্র ১েস্পিসি নে তি ৮২৩ ২পাহশিত 


এক স্থানের কাধ্য শেষ হইলে অপর স্থানের প্রচারকের নিকট উহ 
প্রেরিত হইবে এবং এইবূপে ক্রমে ক্রমে দেই এলাকার গ্রাম- 
গুলির মধ্যে স্বাস্থ্য-সঙ্বন্ধীয় শিক্ষ। প্রসার লাভ করিবে। 

গ্রামে গ্রামে শিক্ষা বিস্তারের জন্ত আমাদের কালেজের ছাত্র” 
বন্দের মধ্য হইতে কতকগুলি সেচ্ছামেবক-মংগ্রহের প্রয়োজন, 
কারণ যাহারা এই শিক্ষার ভার গ্রহণ করিবেন, তাহাদিগকে 
তাহাদের পরিশ্রমের মূল্য প্রদান করিতে হইলে, এই কাধ্য এখন 
»লিবেন।। দেশের ও দশের হিতের জন্য আপাততঃ বিনা 
পারিশ্রমিকে ঠাহার্দিগকে এই কাধ্যের ভার লইতে হইবে। 
বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে সহজ বাঙ্গালাম স্বাস্থ্য-তত্ব বিষয়ক উপদেশ 
গুলি মুদিত করিয়া গ্রামের মধ্যে যাহারা লেখাপড়া জানে, 
তাহাদের মধ্যে বিতরণ করিতে হইবে । 


কলিকাতায় ডাক্তার শ্রদ্বিজেন্রনাথ মৈত্র মহাশয় 7০14) 
২0018] ০৮109 1.0 নামক যে হিতসাধনী নভ। সংস্থাপন 
করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্ত অতি মহত । দেশের ও দশের সেবা 
করিবার জন্যই এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সভা অন্নদিন 
খাত্র স্থাপিত হইলেও বাকুড়া জেলায় সম্প্রতি যে ভীষণ ছুভিক্ষ 
উপস্থিত হইয়াছে, তাহার প্রতীকারের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া 
অন্যান্য সেবাসমিতির সহিত অক্লান্থভাবে “দরিদ্র নারায়ণের” সেব' 
করিতেছেন। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার ও স্বাস্থা-তত্্‌ 
সম্বন্ধীয় জ্ঞানের প্রচার এই সভার উদ্দেশ্ঠের অন্তর্ভত বিষয়। 


পল্লী-স্বাস্থ্য । ১০৭ 


ধাহারা পরের সেবার জন্য আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তত আছেন, 
তাহারা এই সভায় যোগদান করিয়া সভার ম্হদুেশ্য কাধ্যে 
পরিণত করিবার সহীয় হউন। গল্লীগ্রামের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার- 
কার্ধা এইরূপ সভার পরামর্শে ও অর্থান্ুকুল্যে অগ্রসর হইবার 
সম্ভাবনা ।  প্রচারক-নির্বাচন, শিক্ষার উপযোগী উপকরণ 
সংগ্রহ, প্রচার-কার্য্যের ব্যবস্থ। প্রভৃতি কাধ্যের ভার এইব্প 
শ্পরিচালিত সভা গ্রহণ করিলে, কার্য স্ুসম্পন্ন হইবার পক্ষে কোন 
সন্দেহ থাকিবেনা। বাঙ্গালার প্রতি সহরে এইব্প এক একটা 
সভা প্রতিষ্ঠিত হইলে, গ্রাম্য সমিতিগণ এই সকল সভা হইতে 
পরামর্শ ও অন্রান্য বিষয়ে সহায়তা লাভ করিতে সমর্থ হইবে। 
পল্লী গ্রামের উন্নতি-সাধনের প্রকৃষ্ট উপায় ছুইটী £-- 

(১) শিক্ষা-বিস্তার (15000091100 )। 

(২) সমবেত চেষ্টা দ্বারা কার্ধ্য(0০০-০1১07000)1 

(১) শিক্ষার বিস্তার সমন্ধে ইতিপূর্বে আছি সংক্ষেপে 
আলোচনা! করিয়াছি। গ্রামের সর্বসাধারণের মধ্যে যাহাতে 
তাহাদের জীবনের কাধ্যোপযোগী শিক্ষার বিস্তার হয়, তজ্জন্য 
বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে । প্রাথমিক শিক্ষার জন্য 
পাঠশালা, শ্রমজীবি-গণের জগ্ত নৈশ বিদ্যালয় পড়তি স্থাপন 
করিয়া লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে নহজ হিসাবপত্র রাখবার 
প্রণালী, রুষিতত্ব, গ্রামে প্রতিষ্ঠিত শিল্প ও ব্যবসায় এবং 
স্বাস্থ্য গ্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের শিক্ষার বন্দোবস্ত কাঁরতৈ হইবে এবং 


১০৮ পলী-স্বাস্থয। 


৯:০7 ১ বা ০০৯০ সিকি ২৩ তি টি ১ নিস উল ইলা প্তি জান 


আলোচন।, গল্প, কথকত! এবং ছবি প্রদ্দশন দ্বার এই কল 
বিষয়ে এব* ধন্ম ও নৈতিক জীবন গঠন সম্বন্ধে সদুপদেশ প্রদান 
করিতে হইব 

স্থগের বিষয় এই যে. কলিকাতায় এবং দুই চারিটী অন্যান্ত 
বড় সহরে এইরূপ কার্যের সুচনা হইয়াছে । কলিকাতাঘ্র শ্রমজীবী 
বিদ্যাপয় (৬ 01711015770175 11080096) এবং বঙ্গীয় হিতনাধন- 
মণ্ডলী (1301728] ১০০1| ১০৮০০ 1,206 ) এই কাধ্যে 
অগ্রসর হইয়াছেন এবং সহর ও তন্নিকটবর্তী স্থানে শ্রমজীবী 
ও তাশদ্দগের সন্তানগণের জগ্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা 
করিতেছেন। কিন্তু হুই একটা ক্ষুদ্র সমিতির চেষ্টায় এরূপ 
দেশবাপী অভাবের কত অধিক প্রতিকার প্রত্যাশ। করা যাইতে 
পারে ? প্রতি সহরে, প্রতি গ্রামে, প্রতি পল্লীতে সাধারণলোকের 
শিক্ষা জন্য এইরূপ সমিতি গঠিত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। 
এই মঠ'কাধ্য অনারন্ধ অবস্থায় আমাদের সন্মুথে পড়িয়া রহিয়াছে । 
আমর আলম্য 9 দীর্ঘস্থব্রত|! পরিতাগ করিয়া জাতীয় জীবনের 
বিকাখ-পক্ষে অনুকুল এই মহাকর্তবা পালনে কি অগ্রনর 
হইব না? 

২। মমবেত চেষ্টার দ্বারা কার্যা ( 0০0-01১918001 ) 
ন। হইলে সাধারণের হিতঙ্গনক কোন কার্ষেই উন্নতিলাভ করিতে 
পার। যাইবে না। আমি পূর্বেই বলিয়াছি ষে পরম্পর সমবেত 
হইয়া কার্য করিবার শিক্ষ। সবেমাত্র এদেশে আরন্ধ হইয়াছে। 


পলী-স্বাস্থ্য । ১০৯ 


ইহার পরিপুষ্টি লাভ করিতে অনেক সময় লাগিবে, কিন্তু এইরূপ 
শিক্ষা দেশের মধ্যে যাহাতে প্রসার লাভ করে, তজ্জন্ত আমাদিগকে 
প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। কুষিজীবীদিগের অর্থ-সাহায্োর 
জন্য কো-অপারেটিভ্‌ ক্রেডিট সোসাইটা (0০-০১০7261৮০ 01০1 
১০০1০) কয়েক বৎসর হইল, এই দেশে সংস্কাপিত হইয়াছে-_ 
শুধু টাকার লেন্‌ দেনই এই সমিতির কাধ্য। ধাহারা এই সকল 
সমিতির সন্ধান রাখেন, তাহার] জানেন, যে, কত অল্পদিনের মধ্যে 
এই নকল সমিতির কাধ্য কিরূপ অভাবনীয় উন্নতি ও প্রসার লাভ 
করিয়াছে 'এবং ইহার উপর দেশের সাধারণ লোকের কিরূপ 
বিশ্বাস জন্মিয়াছে। গ্রামের সাধারণ লোকের উন্নতিকল্পে যে ষে 
কার্যর প্রয়োজন, তাহা ষদি সাধারণের সমবেত চেষ্টায় অনুষ্ঠিত 
হয়, তাহ! হইলে অতি অল্পদিনের মধ্যে আমাদের দেশ সকল 
বিষয়েই শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে। সেদিন বারাণসী নগরে হিন্দু 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎসব উপলক্ষে বিলাত-প্রত্যাগত আজমীরবাসী 
জয়পুর গভর্ণমেণ্টের একজন স্থযোগ্য কর্মচারী ডেনমার্ক, সম্বন্ধে 
একটা বন্ৃতা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, যে ভেন্মার্কে কৃষি, 
শিল্প, এবং ছুগ্ধ ও তছুত্পন্ন পদার্থের ব্যবসায়, এই সমস্ত কো- 
অপারেটিভ প্রণালীমতে (0০-০08010 ২৮৮1) হইয়া 
থাকে । কৃষিজীত এবং দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন সমস্ত পদার্গেন বিক্রয় 
€ বঞ্তানীর ভার ভিন্ন ভিন্ন সমিতির উপর ন্যস্ত রহিয়াছে - খাহার 
জিনিষ, সে শ্বয়ং বাহিরের লোককে তাহা বিরুয় কবে ন। এই 


১১.০ পল্লী-স্বাস্থ্য । 


স্পিন উনিশ তি সিপিলী ০ শত সত ভিত পস্পীশলীত পাপ লি পিসী তি 


সকল কাধ্য পরিচালনের জন্য টাক। সংগ্রহ এবং টাকা ধার দিবার 
ব্যবস্থাও তথায় এই প্রণালী মতে সম্পন্ন হইয়া থাকে । ডেন্মাক 
কষিজাত দ্রব্যের ব্যবসায় সম্বন্ধে যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে, 
তাহার মূল কারণ এই কো-অপারেটিভ্‌ প্রণালীমতে কার্ধ্য করা । 
[তিনি বলেন, যে, ভারতবর্ষ কৃষিগ্রধান দেশ--এখানে এইমতে 
কার্ধ্য হইলে কৃষি ও কৃষিজাত দ্রব্যের ব্যবসায় সম্বন্ধে সবিশেষ 
উন্নতিলাভ হইবার সম্ভাবন|। 

আমাদিগের মহামান্য ভারতসত্তরাটু সেদিন বলিয়াছেন, যে, 
যদি সমবেত চেষ্টার কার্য্য ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করে, 
তাহা হইলে এই কৃষিপ্রধান দেশের ভবিষ্যৎ অতীব উজ্জ্বল « 
আশাপ্রদ (411 076 595060) 01 6০-০1১০140107) 021) 1) 
।000904060 000 061150 (0 00 [এ1], 1 10165608216 
৪00 51011905000 10070 2500] 02051555০01 
(1015 0080077,) | 

গ্রামের মধ্যে গ্রামের লোকের সমবেত চেষ্টায় যাহাতে উন্নতি- 
মূলক সকল কার্ধ্য সম্পন্ন হয়, প্রতি গ্রামে সেইবপ শিক্ষার ভিত্তি 
স্থাপন করিতে হইবে । এই কার্্ের জন্ত প্রতি গ্রামে অথবা ই 
দশটা গ্রাম মিলিত হইয়া এক একটা গ্রাম্য-সমিতি প্রতিষ্ঠিত 
হওয়া আবগ্তক। গ্রাম্য-নমিতি মোটামুটী কির্ধপ কার্য করিবেন, 
আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত ভূপেন্ত্র কুমার দত্ত ১৩২১ নালের ফান্তন মাসের 
“ভারতবর্ষে” “মধ্যশ্রেণীর অবস্থা ও প্রতিকার” নামক প্রবন্ধে 


পে সী পরান লানিশালি ৮০৩৩০ ০ 


পল্লী স্বাস্থ্য । ১১১ 


তৎসম্বন্দে কথঞ্চিত আভাস দ্িয়াছিলেন। তাহার কমেকটী কথ। 
এবং আমার নিজ কথা একত্রে নিম্নে সন্নিবেশিত হইল । 


গ্রাম্য-সমিতির কাধ্য | 


(১) মমিতি গ্রামে সকল শ্রেণীর বালক বালিকাদিগের জা 
প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। শিক্ষার বিস্তার উপলক্ষে 
ইতিপূর্বে এবিষয়ের আলোচন। হইয়াছে । 

(২) স্বাস্থ ও শিশুপালন, কৃষি ও গ্রামস্থ শিল্পাদির উন্নতিবিষণে 
উপদেশ দিবার ব্যবস্থা করিবেন এবং এ বিষয়ক পুস্তিকা বিশেষ 
ব্যক্তির ঘর! প্রণমন করাইয়। মুদ্রিত ও প্রচারিত করিবেন। 

(৩) সমিতি কথক ও অন্ঠান্ত উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিয়' 
পুরাণাদি পাঠ, নৈতিক গল্প, স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা ধর্দ্রভাবোদ্দীপক 
সঙ্গীত-আলোচন! প্রভৃতি বিষয়ের ব্যবস্থা করিবেন। 

(৪) গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার, জলনিকাশের যথাসস্তব ব্যবস্থা 
এবং আবর্জনাদি গ্রামের মধ্যে সঞ্চিত থাকিয়া যাহাতে গ্রামের 
জল বায়ু দুষিত ন! হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। জঙ্গলাবুত 
বাটার অধিকারীকে জঙ্গল উচ্ছেদ করিতে পরামর্শ দ্রিবেন। 
প্রয়োজন হইলে সমিতি, নিঙ্জ বায়ে জঙ্গল পরিষ্কৃত করিয়!, খরচ 
গৃহন্বামীর নিকট হইতে ক্রমশঃ '্াদীয় করিয়া লইবেন। পুক্ষরিণী 
পরিষ্কৃত করিয়া ব| নূতন কুপ খনন করিস গ্রামে নিন্ম পানী 
জলের স্থব্যবস্থা করিবেন। এ সম্বন্ধে ডিষ্টিক্ট, বোর্ড হইতে 


১১২ পল্লী-স্বাস্থ্য। 


শস্টিলাছ ৪০৩৩ পাছত তলা ৯৪০ তত তর ত৯িতিসিপীদ পিল ৯ তি ০৯৩৩ এলি তা পপ পাত লাশটি পািএিলাতি তাত ৭৯৭ ২ সলিল তিনি চ ৩ সিসি লি পাতলা ৩ শীত আ পলি 


অর্থ-সাহায্য প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করিবেন। গ্রামের পথ, ঘাট 
প্রভৃতি যাহাতে পরিষ্কৃত থাকে, সমিতি তাহার ব্যবস্থ! ও পরিদর্শন. 
করিবেন । 

(৫) গ্রামবাসীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও উষধ সুলভ মূলো 
সরবরাহের ব্যবস্থা করিবেন। অনেক খ্রীষ্টান মিশনে এই ব্যবস্থায় 
উক্ত মিশনের লোকদিগকে এবং বাহিরের লৌককেও তাহাদের 
প্রয়োজনীয় খাদ্য ও বন্ত্রাদি সরবরাহ করা হইয়া থাকে। যেষে 
গ্ানে এই কাধ অনুষ্টিত হইয়াছে, সেই স্থানেই ইহার সুফল 
দেখা গিযাছে। 

(৬) গ্রামের উৎপন দ্রবোর বিক্রয়ের স্বব্যবস্থা করিয়া দিবেন। 
ধংসামান্য পাতে সমিতি ত্র নকল দৃবোর বিক্রয়ের জন্য আড়ত- 
দারি কাষো ভার গ্রহণ করিলে ক্লুষকগণের বিশেষ লাভবান্‌ 
হইবার সস্তাবনা। এইরূপ প্রণালী অবণগ্থন করিলে স্বার্থপর 
ক্রেতৃগণ মরলম্বভাব কৃষকদ্দিগকে প্রব্গন। করিতে পারিবে ন। 
ক্ষকেরা যথাসময়ে সমিতির নিকট হইতে বিক্রঘুলব্ধ অর্থ পাইবে 
এবং নিজ নিজ কার্ধা করিতে অধিক অবসর প্রাঞ্ত হইবে 

(৭) গ্রামের বিবাদ বিসংবাদ সালিসী দ্বারা মিটাইয়া দিবেন। 
প্রত্যেক গ্রামে বিবাদ মিটাইবার জন্য যদি এই প্রথা অবলম্বিত 
য়) তাহা হইলে গ্রজাগণ ধনে প্রাণে বাচিয়া যাইবে । 

(৮) মেল।রু সময়ে লোকে যাহাছে অপবিত্র আমোদ প্রমোদে 
এবং মাদক ত্রধ্য সেবন করিয়া অর্থ ও স্বাস্থা নষ্ট না করে, তদ্ধিষয়ে 


পল্লী-সবাস্থা। ১১৩, 


*ম্ম্য রাখিতে হইবে। কথকতা, ধর্দুভাবোদ্দীপক গীতাভিনয়, 
বাযস্কোপ প্রভৃতি নির্দোষ আমোদের ব্যবস্থা করিলে অনেক 
লোকে গ্রলোভনের পথ হইতে নিশ্চয় ফিরিয়া আসিবে 

এই সকল বিষয় কাধ্যে পরিণত করিতৈ হইলে যে অর্থের 
আবশ্তকতা হইবে, তাহা সংগ্রহের জন্ত ছুই দশ খানি গ্রামের 
লোককে মিলিত হইয়া কো-অগারেটিভ্‌ ক্রেডিট সোসাইটার 
হ্যায় টাকা সংগ্রহ করিবার জন্ত ছোট ছোট বাঙ্ক স্থাপন 
করিতে হইবে। যদি দেশের লোকের আন্তরিকতা থাকে, 
তাহা হইলে টাকা সংগ্রহ করিতে বিশেষ কই পাইতে হইবে 
না, কারণ এই কাষ্যে তাহাদের গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে 
সহান্থতৃতি ও অর্থান্থকুলা পাইবার সম্ভাবনা । 

এইরূপ ভাবে কাধ) করিলে আশা করা যায় যে দুই দশ দিনে 
ন| হউক, অন্ততঃ দুই দশ বংসরে বাঙ্গালীর গল্লীগ্রামগুলির 
শ্রী উদ্ধীরের উপায় হইবে। 


সম্পূর্ণ। 
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“এই পুস্তকখানি ঘরে ঘরে রাখা উচিত।” ভারতী । 

“আমর। প্রত্যেক বঙ্গমহিলাকে ইহ। ক্রয় করিতে ও মনোযোগপূব্বক পাঠ 
করিতে অনুরোধ করিতেছি মহিলা । 

“আমর। এই পুস্তকখানি ঘরে ঘরে দেখিতে চাই।" গ্রবাসী। 

“এ পুস্তক প্রত্যেক বাঙ্গালীর পাঠ্য হওয়! উচিত” হিতবাদী। 

“ইহ সর্বজন গ্রয়োজনোপযেগী হ্ইয়। দেশের ও দশের অশেষ ডপক'র 
নাধন করিবে।” বন্থুমতী। 

“এই গ্রন্থ বিজ্ঞানবিষয়ক হইলেও ইহার ভাষ! উপন্াসের মত; ইস, 
প্রত্যেকেরই পঠিতবা।” বঙ্গবাসী। 


